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চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুস্বরম্ | 

সং্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ ॥ 

চরৈবেতি, চরৈবেতি | 

চলাই অমৃতলাভ, চলাই সস্বাদুফল, দেখ সর্যের এর তেজপঞ্ঞজ, 
যে চলার শুরু থেকে এখনও অনি । এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো । 

গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায় এবং অগ্রজ বিনয়কৃষ্ণ দত্তের আশীবণাদ 

গ্রহণ ক'রে যাত্রা শুর করেছিলাম এবার, তাই ছু দেখতে পেরেছি, 
শিখতে পেরেছি এবং আঁকতে পেরেছি যা আমার পব্বববতাঁ বহু ভ্রমণেও 
সম্ভব হয়নি । 

এ রচনা অজ্ঞেয়কে জ্ঞানায়ত্ত করার চেষ্টা নয়, রম্যরচনা বা ইতিহাসও 
নয় ; শিস্পাশক্ষার্থীর অনুসন্ষিৎপা নিয়ে আমি চলেছি ভ্রমণে দর্শন 

ঘটেছে, প্রত্যক্ষ করেছি ভারত-সংস্কৃতির ধারারাহিকতা ; তার তথ্যগত 

প্রমাণ সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জেগেছে, যার ঘথাথ মীমাংসা স্বস্পাবিদ্ধান আমার কাছে 

আজও জ্ঞান হয়ে ওঠোঁন। ফলে এই যে প্রকাশ তা হয়তো 

অনেক ক্ষেত্রেই পরমজ্ঞানপুষ্ট নয়; তব চলমান পথিকের 
পথাতিক্রমকালীন এ সব প্রশ্রোতস্তর মূল্যহীন হবে না বলেই আমার 
ধারণা | হিন্দুযুগের ধারানগরী কলাসম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, 
মধ্যযুগের মাগ্তে যে সাংস্কৃতিক লেন-দেন ঘটেছিল তারই হদিশ খঃজতে 
[গিয়ে শিল্প-এতিহ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে বহুবার, যার ফলে ভ্রমণ 

কাহনীর মাঝে মধ্যে শিষ্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত 

হয়েছে । সঙ্গের তারিখগীল সবই আনুমানিক । 



বন্ধ; শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের অনুরোধ এ লেখার প্রেরণা এবং 
বন্ধুবর শ্রীসাগরময় ঘোষ লেখাটির সংক্ষিপ্ত আকার দেশ পাত্রকায় 

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন । এদের আমি ধন্যবাদ জানাই | 

এ লেখার সঙ্গে প্রকাশিত আমার আঁকা ছবির কয়েকটি ব্লক দিয়ে 

সাহায্য করেছেন স্বাম) প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ ও শ্রীরামকৃঞ্ক বেদাস্ত মঠের 
কর্তপক্ষঃ আসাগরময় ঘোষ ও দেশ পাত্রকার কর্তৃপক্ষ, আঅমুল্য 

চট্টোপাধ্যায় ও এম্টালণ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এবং শ্রীহরপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ও বিংশ শতাব্দী পাত্রকার কর্তৃপক্ষ । বাজবাহাদুর-রুপমাতি 

এবং অভিসার নামের মধ্যযুগীয় চিত্র দুটির আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য 

করেছেন শ্,এম, এস, রনধওয়া মাগুড সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়ে 

সহায়তা করেছেন পাঁগডত বিশ্বনাথ শর্মী। এ সাহায্যের জন্য 

তাঁদের প্রীতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি । যার সহযোগিতায় আমার 

এ যাত্রা সম্ভব হয়েছিল সে শ্ীমান লালমোহন দত্ত এবং আর যাদের 

বিশেষ সহযোগিতায় এ লেখা সম্ভব হয়েছে তারা আমার অন:জ্প্রতীম 
শ্রীমান অশোক তট্টাচার্যঃ অবনী ঘোষ, চারু খাঁ ও দেবকুমার বস। 
এদের জন্য আমার আশীবাদ রইলো । 



প্রমাণ-পঞ্জা 

॥ ইয়াজদান? ॥| 
মাণ্ড দি সিটি অব জয় 
॥ কর্ণেল সি, ই, লার্ভ ॥ 
ধারা এযাণ্ড মাণ্ডু 

॥ স্যার জেমস ক্যাম্বেল ॥ 

বোম্বে গেজেটিয়ার 

গুজরাট খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধ 
| এল, এম, ক্রাম্প ॥ 

[দি লেডি অব দি লোটাস 
|| ডঃ মৃতিচাঁদ ॥ 

অভ্রশতক প্রবন্ধ £ 
বুলেটিন অব দি 

প্রন্ম অব ওয়েলস মিউাজয়ম 

অব ওয়েস্টার্ন হওয়া 
১৯৫১-৬২ 2 ২নং সংখ্যা 

॥॥ অধ্যাপক তুচি ॥ 

টিবেটিয়ান পেইনটেড সক্রুল 

| কুমারস্বামী || 

দি ভান্স অব শিব 
॥ স্যার যদুনাথ সরকার ॥ 

শ্লিমূসেস অব মোঘল 

আর্কিটেকচার পনস্তকে 

প্রকাশিত প্রবন্ধ 

॥ ই, বি হ্যাতেল ॥ 
আগ্রা তাজ 

হওয়ান স্কালপার এ্যাণ্ড পেইনটিং 
॥ সি, ভি, বৈদ্য || 

মেডিভাল 'হন্দু ইত্তিয়া 
॥ ভি, আর, পাতিল ॥ 

গাইভ টু মাণ্জু 
|| কনেল উড ॥ 

এ্যানালস অব রাজস্থান 

॥ ভি, স্মিথ ॥ 

অকফোর্ড হিস্ট্রি অব হীিয়া 
॥ ডব্লিউ, ডব্রিউ, হান্টার ॥ 

এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব 

হীঁওয়ান পিপূল 
॥ বেঞজামিন রোল্যা্ড ॥ 

দি আর্ট খ্যাও 

আঁর্কটেক্চার অব ইপ্তিয্ম 



প্রমাণ-পঞ্জী 

॥ স্টাক ও খাগডেলবালা ॥ 

দি লাউড রাগমালা মিনিয়েচারস 

॥ স্যার এইচ, এম, এলিয়ট ॥ 

মেমোয়ারস অব 

জাহাঙ্গীর 

॥ পার্শি ব্রাউন ॥ 
॥ ডি, টি, দেবেম্ছ্র ॥ '  হীিয়ান পেইনটিং 

গাইড টু সাগাঁয়া ॥ এইচ, এ, আর, গিব ও 
॥ এইচ, ই, উরা স্য ॥ জে, এইচ, ক্রামা্ ॥ 
হিম্টোরিক্যাল গাইড সটণর এন-সাইক্লোপিডিয়া 

টু অনুরাধাপুর রুইন্স অব ইসলাম 
॥ সি, শিবরাম মূর্তি || ॥ বি, এল, ধমা ও এস, সি, চন্দ্র ॥ 
এ্যাম্টিকুইটি এ্যাণ্ড এভলিউসন আর্কিওলজি ডিঃ প্রকাশিত খাজুরাহ 
অব আর্ট ইন গিয়া প্রবন্ধ ঃ : ॥ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
দি জানাল অব নেমাবর প্রবন্ধ £ বসুমতা ১৩৩১ 
ওরিয়েন্টাল রিসা ॥ নম্বলাল বসু ॥ 

মাদ্রাজ ১৯৩৪; ৮ম খণ্ড  শিল্পচ্চা 

॥ গভন“মেন্ট অব ইগ্ডয়া ॥ ॥ বিমলকুমার দত্ত ॥ 
পাবলিকেসন ভিভিসন £ ভারত-শিল্প 

চেন্না কেশব টেম্পল এ্যাট বেলুড় ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় || 

দিলওয়ারা টেম্পল্্স বাঘ ও অজস্তা 

মিনিস্টি অব উ্ীনস্পোর্ট £ ॥ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥ 
মাইসোর এণ্ড কুর্গ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি £ পর্বভাগ ও উত্তরভাগ 



পথ থেকে মা 





শীতের মধ্যাহুশেষে ধার বা ধারা নগরাঁ 

থেকে গিরিদুগ মাণ্ড অভিমুখে আমার যাত্রা শুর হ'ল। -পথন্ধ্যস্থ গ্রাম 

নালচা পর্যন্ত মধ্যভারতের সগভাবিক রুক্ষ পারিপাশ্বিকতা আতিক্রম ক'রে 

আমাদের যাত্রী ও ডাকবাহী বাস নালচায় খানিক বিশ্রাম নিল, তারপর 

আরও কিছু ভাক ও যাত্রী সংগ্রহ করে মন্থর থেকে মধ্যমগতিতে চলা 

আরম্ভ করল মাগুর পথে । ক্রমে আকাশ-ছোঁয়া মাঠের সীমান্তে নীলিমাময় 

হয়ে উঠল বিন্ধ্যাল । আমার ও বিন্ধ্যের মাঝে সীমাহীন পথ বোধ হয় 
খধজে পেল দিগন্তের ঠিকানা, তাই সে গাঁররাজের উত্থান-পতনে ক্ষণে 
ক্ষণে ছপ্দপতিত হয়ে দু*একবার উপক-ঝখীক মেরে হারিয়ে গেল কোথায় | 

অতাঁতের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আক রূপ নিয়েছে রুপকথার । 
সেকালে কোন এক দিনমজুর কাঠুরে একদিন উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা পারশ্রম 

আর পাহাড়খ পথে দমভাংগা ওঠানামা করে যখন পেটভরা খিদের 

আধ-পেটা রোজগার নিয়ে পরিন্বারের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরমুখো 
চলাছল হয়ত তখন কোন ভাগ্যদেবতার দাক্ষিণ্যে পথে পড়া পরণ-পাথরের 

ছোঁয়চ লেগেছিল তার কুঠারে। তারপর কুটিরে ফিরে ক্ষীণ দীপশিখার 

আলোয় দেখে তার চিরপাথী কঠিন কুঠারের রুপাল! রঙ কখন যেন 

নরম সোনালগতে পরিণত হয়েছে । কুঠারের এ ধর্ম-পাঁরবর্তন তার কাছে 



হয়ে দাঁড়াল চরম বিপর্যয়। বিভ্রান্ত কাঠুরে প্রতিবেশীর স্মরণ নিল, 
তাদেরই মাধ্যমে প্রচারিত হ'ল লোহার কুড়ুল সোনা হওয়ার গল্প। 
রাজার হুকুমে খোঁজ খোঁজ রব উঠল । আঁদাড়-পাঁদাড়, বন-বাদাড় 
খনজতে খুজতে শেষে এক জায়গায় সন্ধান মিলল পরশ পাথরের । 

সেইখানে গড়ে উঠল এমন এক নগর, যার সমকক্ষ নাকি সেদিন আর 
কোথাও ছিল না। সেই নগরেরই আজকের নাম মাগু়। 

সপ্তম শতকে তারত ভ্রমণকারী চীনা পরিব্রাজক হিউএনচাঙ্ 
যখন মালবে এসেছিলেন, তখন শুনেছিলেন প্রায় ষাট বছর আগে 

মহারাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালেই মালবে বৌদ্ধ-সংস্কৃতি চরম সার্থকতা 
লাভ করে। তিনি শিলাদিত্যের রাজধানী নিদেশি করেছেন মহী নদীর 

দক্ষিণ পৃৰবাদকে । এঁতিহামিক কাওয়েল অনুমান করেছেন সে রাজধানী 

ধারানগরী | হয়তো এই ধারানগরাই মাগদু্গের প্রথম প্রেরণা | 
তারপর মাগ্্যর এ পথের হদিশ জুগিয়েছে সম্ভবত খ্টীয় নবম 

শতক | কান্যকুব্জের গজ র-প্রতিহার রাজন্যদের সাঁমান্ত রক্ষার প্রয়োজনে 

হয়ত নিমিত হয়েছিল গিরিদনর্গ মাগুর | রথচক্রজজরিত সেদিনের এ 
পথ মুখরিত থাকত নরপতি, সেনাপতি অথবা গজঅশ্বসেনাবাছিনী এবং 

তাদের কলরব-বৃধহতি ও হ্রবারবে | 

পরে মালবে প্রবল হয়ে উঠেছিল পরমার সম্প্রদায় । উজ্জয়িনশ 

ছিল ম্বাধীন পরমার র৷জাদের প্রাথমিক রাজধানী | ধাঁরে ধারে রুপায়িত 

হ'ল ধারা নগরী, পরমার রাজারা ধারাকেই নির্বাচিত করলেন তাঁদের 
রাজপুরী। 

হিউএনডাঙের সমকালেই মালব সংস্কৃতির দেশজোড়া খ্যাতি 

ছিল। তিনি লিখেছেন, “পঞ্চখণ্ড ভারতে জ্ঞানগরবিনী ছিল দুটি রাজ্য-_ 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মালব এবং উত্তর-পৃর্বে মগধঃ | 

রাজার পর রাজা এল গেল, ধাপের পর ধাপ গৌরবের সোপান 

১০ 



অতিক্রম করে চলল ধারা। পরমার এবং ধারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ 

হয়ে, একে অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হল । প্রচলিত প্রবচন হয়ে উঠল £ 

যাহাঁ প্আর তাহা ধার। 

অউর ধার তাঁহা পুআর ॥ 
ধার বিনা পুআর নেহাঁ। 

অউর নেহী পুআর বিনা ধার ॥ 

এ খ্যাতি চরমে পেশীছল মহারাজাধিরাজ মুগ্ত এবং সম্ভবত তাঁর 
ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজাধিরাজ ভোজের সময় অনুমান ১০১৮-৬০ খৃঃ অঃ)। 

সমসামায়ককালে তারতীর বরপুত্র তোজরাজের সমকক্ষ সবগুণবিভহষিত 

রাজা উত্তর বা দক্ষিণ ভারতে বিরল। ভোজ-বিদ্যা শুধুমাত্র 
তোজবাজীতেই সাঁমাবদ্ধ ছিল না। জ্ঞানী-সান্নিধ্যে তিনি অমর-_'সরদ্বতী 
কণ্ঠাতরণ” “রাজমাত” এবং “রাজম্গাত্ক* ইত্যাদি নন্দনতত্ব, যোগশাস্ত্র, 

জ্যোতিবশাস্ত্র প্রণেতার্পে ১? শিল্পীর কাছে তিনি অমর “সমরাঙ্গন-সংত্রধার, 

নামক শিল্পশাস্ত্রের রঁয়িতারপে ; জনমনে তিনি অমর বীর্যবান নরপতি 

রুপে । মধ্যতারতে প্রচলিত প্রবচন £ 

কাঁহা রাজা ভোজ । 

অউর কাঁহা গাঙ্গু তেলী ॥ 

বোধ হয় এটি দিগ্বিজয়ী তেলেঙ্গানা অধিপতি চোলরাজ গঙ্গাইকোণ্ডা 
চোল অর্থাৎ রাজেন্দ্র চোলের (সম্ভবত ১০১২-__৪৪ খুঃ অঃ) সঙ্গে 

ভোজরাজের জ্ঞান, বিদ্যা, শৌর্য-বীর্যের তুলনামূলক আভিব্যাক্তি | স্থানীয় 
এক প্রাচীন কাহিনী সমসামায়ককালে ভোজরাজের জনাপ্রয়তার প্রমাণ 

বহন করছে । মহারাজা ভোজ একবার বানপ্রস্থ অবলম্বন করে কিছ-দিন 

অজ্ঞাতবাম করাছলেন । সেই সময় জনসাধারণ তাদের প:ণ্যবান রাজা 

স্বরত বলে ধারণা করে নিয়েছিল। একদিন তিনি তাঁর সভাকবি 

কালিদাসকে (বিক্রমাদিত্য-পারিষর মহাকবি কালিদাস নন) দেখতে পেয়ে 
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তাঁকে তাঁর প্রিয় রাজধানী ধারার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন । কালিদাস 
কাঁবিতাছন্দে উত্তর দিলেন ঃ 

অন্যধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরম্বতী। 

পগুতাঃ খাতা সর্বে ভোজরাজে দিবং গতে ॥ 

অর্থাৎ ভোজরাজ দিব্যলোক প্রাপ্ত হওয়ায় আজ ধারা নগরী আধারহানা, 

দেবী সরম্বতী আশ্রয়হীনা এবং পাঁগুতসমাজ খাগতত । এ সংবাদ শ্রবণে 

দেশপ্রাণ ভোজরাজ শোকাহত হয়ে ভুতলশায়ী হলেন। তখন কবি 

কালিদাস আর এক শ্লোক বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন £ 

অন্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতাঁ। 

পগুতাঃ মাগডতা সর্বে ভোজরাজে ভ্বং গতে ॥ 

অর্থাৎ তোজরাজ তৃতলে অবতাঁ্” হওয়ায় আজ ধারা নগরী সব্দা 

আধারযুক্তা, দেবী সরম্বতী সব্দা ভোজাশ্রতা এবং পণ্ডতকৃল 
জয়মাণ্ডত । আজ আর এই সর্বশাম্ত্রবিদ্ মহৎকর্মী রাজা ভোজের 

শিল্প-নিদর্শন কালজয়ী হয়ে বিশেষ কিছ; অবশিষ্ট নেই। সরদ্বতীর 

লীলাক্ষেত্র, মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম শ্রেম্ঠ-বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বখ্যাতা নগরাঁ 
ধারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রিক্তা । তবু নর্মদার দক্ষিণে উনবিংশতি কোটি 
বা উনগ্রামে এবং ইন্দোর থেকে শ'খানেক মাইল দরে মালবের দক্ষিণপহবে 
নর্মদা তীরে নেমাবরে আর কঞ্চসিন্ধ, তারে বিহার নগরে তার 

অল্প কিছ ছিটেফোঁটা চিহ্ব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে । সমগ্র মালবের 
এই সৌভাগ্যসময়ে মালব-রাজধানশ ধারার মাত্র ২২ মাইল দ:রে বিরাজমান 
বিদ্ধ্যালের এ পরমাসংম্দরী শ্যামল-স্নিশ্ধ গিরিদুগ মাও নিশ্চয়ই এসব 
সবগ.গ্রাহ পরমার রাজাদের সৃজনশীল আশাবাদে বাঁঞ্চত ছিল না। 

সম্বিৎ ফিরে পেলাম বাসের ঝাঁকানিতে, বৃহৎ থেকে বহত্তর হয়ে 

জ্ুত এগিয়ে আসছে গিরিরাজ বিন্ধ্য। পথের পাশে কালকবলিত জী 
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মুশাফিরখানা ও মসজিদ হিন্দুযুগ থেকে আমার চিন্তা মুসলমান আমলে 

ফিরিয়ে দিল। পথ হঠাৎ ঘুরে গেল বিদ্ধ্যের অন্তর্দদেশে । কাকড়া-খো 
এর গভীর খাদের পাশ দিয়ে চলতে চলতে হিমালয়কে মনে পড়ছিল । 

তেমনি অতলম্পশীঁ খাদ, শীতের অপরাহে আবছা কুয়াশা গাঁড়য়ে 

গঁড়য়ে পাহাড়ের গা বেয়ে তেমনি উপরে উঠছে । অভাব শুধু ঝাউ 
দেওদার-শাল-সেগুনের সে গগনচুম্বী উচ্চতার এবং সেই সঙ্গে সে 
শ্যামলিমার। রুক্ষ আবহাওয়ার মধ্যে দুটচারটে নানাজাতায় গাছ এঁদক 

ওদিক থাকলেও তাদের উচ্চতা বিন্ধ্যের মতই সীমাবদ্ধ । 
তারতে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক রূপ ছিল, খাইবার 

গিরবস্পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বছর বছর 
ল্ঠতরাজ ও কর আদায়ের প্রয়োজনে আক্রমণ এবং পরে নিজ দেশে দ্রুত 

পশ্চাদপসরণ করা । ক্রমে তাঁরা বিজিত স্থানে বসবাস আরম্ভ করলেন, প্রায় 

দবাদশ শতব্দীর শেবে উত্তর ভারত মুসলমানের কবলিত হ'ল। তারপর 

ত্রয়োৰশ শতাব্দীতে সামস-উদ-দিন ইলতুতমিস মালব আক্রমণ করেন এবং 
উদ্যান নগরী উজ্জীয়নী, বিদিশা ইত্যাদি জয়োল্লাসে ধংস 'করে দিল্লী 
ফিরে যান। কিছদন পরে দিল্লার সুলতান আলা-উদ-দিন খিলজার 

হুকুমে তাঁর সেনাপাঁত আইন-উল-মুলুক, সম্ভবত নপুংসক, মালিক কাফুর 
১৩০৫ খন্টাব্রে মাণ্ড দুর্গ আক্রমণ করে পরমার রাজ্যের শেষ চিহটুকুও 

নিঃশেষ করেন। সেই সময় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় দক্ষিণ ভারতও 
ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে । এই সব লুষ্টনধমাঁ” ধ্বংসকামী সেনাদলে 
সৃজনশীল শিল্পী বা যোগ্য স্থপতির সঞঙ্জা সম্ভব ছিল না, যুদ্ধের 

প্রয়োজনে কারিগর বা কর্মকার শ্রেশীর সাহা্যই তাঁদের কাম্য ছিল। 

তাই সঙ্গে নিতেন মিস্ত্রণ, কামার, ছুতোর ইত্যাদি কারুশিষ্পীদের | 
যখন কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজ্য ধ্বংস করে হঠাৎ তাঁদের ঈশ্বর উপাসনার 
তক্তি জাগতো; তখন বিজিতের ভগ্ন ধর্মমন্দির থেকে মালমশলা আর 
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স্থানীয় শিল্পীন্থপতিকে ব্যবহার না করে, ভ্রুত মসজিদ নির্মাণের আর 

কোন উপায় খখজে পেতেন না। তাছাড়া ধর্মান্ষ্ঠানের পরথগত 
নিয়মকানুন ছাড়া শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার মত জ্ঞানও 
তাঁদের ছিল না। ফলে প্রাথমিক মসজিদ, মহল ইত্যাদিতে তুকর্শ;. 
আফগান বা পাঠান) স্থাপত্যরাঁতির সঙ্গে হিন্দ, বৌদ্ধ, জৈন স্থাপত্য 
প্রায়ই মিলে-মিশে গেছে । তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় দিল্লীর প্রাচীন 
কুতুব এলাকার ফোয়াত-উল-ইসলাম মসাঁজদে। এখনও সেখানে 
প্রস্তরস্ত্ভে কিছু কিছ; হিন্দু মতি অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায় । আর 

মাগুর এই প্রাথীমক ইসলাম স্থাপত্যেও যথেষ্ট হিন্দু ও জৈন প্রভাব 
দেখতে পেয়েছি । 

এধার-ওধার আরও কয়েকটি জীর্ণ সরাইখানা ও কোতোয়ালীর 
তগ্নাবশেষ পোঁরিষে পথ হঠাৎ নিঃসঙ্গ হযে পড়ল একপাশে অতলম্পশ 

খাদ আর অন্য পাশে গগনম্পশাঁ পৰ্তের মধ্যে । মাঝে মাঝে যোজকধর্মী 

পথ দু”্পাশেই গভীর খাদ রেখে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড় পাড় দিয়েছে । 
এমান এক পথযোজক পেরিয়ে কালপুরুষের খবরদারী উপেক্ষা করে 

দুঃসাহসী সুলতানী সড়ক আমাদের হাজির করল উত্তরের প্রথম 

দুর্গতোরণ আলমগার-দর ওয়াজার মধ্যে । ইতিহাসের পাতায় প্রথম পরিচিত 
হই শাহেনশা, আলমগীরের সঙ্গে । চমকিত হয়েছিলাম সে চারত্রের 

বিতিন্নতা দেখে । আজ সন্ত্রস্ত হলাম বাদশাহ আলমগীরের নাক্ষাৎ 

সম্ব্ধবজতি মাণ্ দুগেরি দম্ভোদ্ধত গম্ভীর আলমগীর দরওয়াজায় প্রবেশ 

মৃহর্তে। তারপর আর এক মোড়ে ভাঙ্গী দরওয়াজা পোরিয়ে দিল্লীমুখী 
দিল্লী দরওয়াজাকে সম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে খিড়কীদুয়ার গাঁড়-দরওয়াজার 

পথে দুর্গ রে প্রবেশের অধিকার পেলাম আমরা জনসাধারণ 

সন্ধ্যা আগত; ম্মশান স্তব্ধ; জীর্ণ দম্ভাহত, প্রাসাদস্ত্প পিছনে 
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ফৈলে বিম্ময়-বিমূড আমাকে নিয়ে বাস এসে থামলো দৃগণমধ্যস্থ গ্রামে । 
বাস থেকে নেমে একজন লোকের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম । আমার এ 

স্বম্পভার হ্যাতারস্যাক' আমি নিজেই বহনে সক্ষম হলেও এ বোঝা বহনের 
ছুতো করে অন্তত একজন প্রাণী বা পথপ্রদর্শকের সঙ্গ পাব এই 

আশায়। এ মৃতের রাজ্যে সবই প্রাণহীন লাগে, কেমন যেন গা ছমছম 
করে। বহুকন্টে লোক যোগাড় হলো, তাকে সঙ্গী করে রেস্ট 

হাউস অভিমুখে রওনা হলাম । এখানে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, বাস 

থেকে নেমেই স্বাবলম্বী হতে হয়। অবশ্য ভাগ্যবান 'হলে দু-একজন 
তারবাহীর হদিস মিলে যেতেও পারে। এদিক-ওদিক প্রত্বতত্ববিভাগের 

তকমা আঁটা মসজিদ, মাজার, মাজ্রাসা, মারঞ্জল, মহল-_তার মধ্য দিয়ে 

পথ | 

রুপোর কাঠি ছোঁয়ানো মৃত এ রাজপুরার প্রাণ-ভোমরার খোঁজে 
কোন সে রাজপুত্র কোথায় অপেক্ষায় রয়েছে, কোথায় বা সেই অনন্ত 
সুপ্তিম্না রাজকন্যা, কোন্ পর্নীরতে পাব সেই প্রসাদগ বিল্বপত্রের ম্ত্প, 
যার নীচে আশ্রয় নিলে আগামী রাত্রের বিভীষিকা থেকে নিরাপদ হ'ব ! 

পথ ক্রমে অন্ধকার এক তোরণের মধ্যে নিযে হাজির করল । সন্তপ“ণে 

অন্ধকার পেরিযে আসতে গোধূলির ম্লান আলোতে দেখি সত্যই প্রবেশ 
করেছি এক রাজপুরীতে । কল্পলোকের সৌন্দ্য ছোঁয়া এ প্রাসাদপুরী 
যেন “এপার গঙ্গা ওপার গংগা মধ্যিখানে চর । ওপারে মুঞ্জতালাও, 
এপারে কাপুরতলাও, মধ্যখানে যোজকের মত জাহাজ-মহল। হয়ত 

ওখানে পাব রূপকথার সাগর-ছেঁটা সৌন্দ্যময়ী সেই মেয়ে, জীদন্মতা 
সেই রাজকন্যাকে । 

সঙ্গণীর কন্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গল । প্রত্বতত্বীবভাগের নিদেশিনামা পড়ে 

বুঝলাম তাবেলীমহল অথাৎ হাতা ণালা-ঘোড়াশালার পাশে এসে দাঁড়য়েছি। 

দোতলামহল, বোধ হয়, এর নীচে ছিল আম্তাবল আর উপরে ছিল পাশের 
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তোরণ-রক্ষিনী বাহিনীর আবাস | বাদ্শাজার্ীর অন্নরমহলে, ক্রাঁড়া সরোবরের 
সামনে পুরুষ বা খোজাবাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত ছিল, 
তাছাড়া ইতিহাসের নাঁজরও পেলাম-_ জাহাজমহলের শ্রষ্টা গিয়াস-উদ-দিন 
[িলজীর (১৪৬৯ খুঃ অঃ) নিঝঞাট রাজত্বে হূরির সাম্রাজ্য ছিল এখানে । 

পাঁচ হাজার তুফ পাঁচ হাজার আবিসিনিয় এবং পাঁচ হাজার বিভিন্ন দেশীয় 
ললনা-_একুনে পনের হাজার নির্বাচিত শ্রেন্ঠা সুন্দরী খিলজী সাহেবের 

দেহচ্যা থেকে দেহরক্ষা পর্যন্ত সব জানানা-মর্দানার কাজেই নিযুক্ত ছিল 
এখানে | এ প্রমীলার রাজ্যে এরাই ছিলেন সব চারু ও কারু শিল্প এবং 

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জিস্মাদার । কাজীগিরি-হাকিমী থেকে উজিরী-কোতোয়ালী 
ইত্যাদি সবই অলঙ্কৃত করেছিলেন এই শ্রীমতীরা | শাহশ-খানদানের 
খান-খানা বা তাঁর বিশেষ অন:গ্রহের পাত্র ছাড়া পুরুষের এখানে 

প্রবেশ নিষেধ | শঙ্কাকুল মনে নিজেকে প্রণ্ন করলাম_তহ অনধিকার 

প্রবেশকারী বঙ্গবীর-পট;য়াপুঙ্গব, বলি, গণ্ণান ম্বস্থানে থাক,ব তো ! 

মধ্যতারতের প্রত্বতত্বীবভাগ তাবেলীমছলকে রেস্ট হাউস নিবণচন 
করে রসিক মনের পাঁরচয় দিষেছেন। একতলায় একটি আধুনিক 

রেম্ত'রা, দোতলার বিশাল কক্ষকে বিতিন্ন ভাগে ভাগ করে বাসগহ ও 

ভোজনকক্ষ বানানো হয়েছে । সামনে বৃহৎ বারান্দা কাপুরতলাওএর উপর 

পর্যন্ত প্রসারত। তিনতলার ছাদে দূু্ট মধ্যম আকারের গম্বুজ 

পাহারা দিচ্ছে চত্ার্দকের সীমানাকে | কুর্ণিশ করে এসে দাঁড়াল রেন্ট- 

হাউসের রক্ষক বা ভৃত্য, পথ দেখিয়ে দোতলায় এনে, আকাশ-ছোঁয়া কপাটে 

কালের কুলুপে কল্পনার চাবি লাগিয়ে এক হেচকায় খুলে ফেলল সে। 

নখবরব নিম্তব্ধ এ পুরীর উপম্ধিত আমিই একমাত্র জীবন্ত বাসিন্দা, 
অতএব প্রথম কক্ষই আমার জন্য নির্বাচিত হল__-একেবারে গম্বুজের 

নশচের ঘরে । এত সবন্দোবস্তযুক্ত রেন্ট-হাউস এদিকে আর কোথাও 
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মাণ্ড দুগ' প্রাকার 



দৌঁখাঁন। প্রতি ঘরের সঙ্গে শৌচঘর । প্রতি ঘরের মেঝে কাপেটে মোড়া, 
তার উপর টেবিল, ড্রোসং-টেবিল, আলনা, আরাম-কেদারা, খাট, বিছানা 
ইত্যাদি একেবারে এলাহি কারবার । যোগ্য স্থানের যোগ্য ব্যবস্থা । 
এমন কি রেস্ট-হাউসটিতে বিজলীবাতির বন্দোবস্তও আছে, অবশ্য সেটা 

চালু করা হয় কোন রাজনীতিক বা শিষ্পপতি, নিদেনপক্ষে সরকারা 
আমলাদের প্রয়োজনে, আমার মত কলাবিদ অধমদের জন্য কেরোসিন 

বাতির ব্যবস্থা । 

চায়ের হুকুম দিয়ে জিনিবপত্র গুছিয়ে ফেললাম । আুল-বাগ্ডিল 

খুলে আমার ভ্রমণপথের িশেষ বিশেষ যাযগা- লাঁচী, খাজুরাছো, উজ্জয়িন, 
গোয়ালিয়র, বাঘ ইত্যাদির ছবি এঁদক ওদিক টািযে বেশ একটি শিল্পপারিবেশ 
তোর করা গেল। তারপর কাপুরতালাও-এর জলছোঁয়া বারান্দার 

আরাম-কেদারায় আরামে শুয়ে জাহাজমহল দেখতে লাগলাম | বজ্গাহীন 

কল্পনার জাল বুনতে বুনতে কখন যে জাহাজ-মহল আঁকা শুরু করে 

দিয়েছি বুঝতেই পারিনি । শেব করে দেখি, এক বৃদ্ধ বাবুর্চি পেছন 
থেকে সামনে এসে সেলাম করে চা এগিয়ে দিল। চোস্ত উদ:তে সে 
আমায় প্রশ্ন করল, “ক্ষমা করবেন, আপনি কি বাঙলাদেশ থেকে আগত £” 

বিস্মিত হয়ে বললাম, প্বুলে কি করে?” একগাল হেসে বড়া মিয়া 

উত্তর দিল, _-"আমার পর্বপুরুূষ এই শাহীখানদানের খাস বাবুর্চি। 

দেশ-বিদেশের বহু সাহেব-সবো দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেই 
সঙ্গে হাত পাকিয়েছি বহু রুচির খানায় |” খুশী হয়ে প্রম্ন করলাম, 
“বলত এখন, এ অধমের জন্য কি ফলার জনটবে ?” বলল” রকম 
ব্যবস্থাই আছে এখানে, গোঁড়াদের জন্য হয় নীচের রেম্তরাঁর হিন্দু-খানা 
বা উপরের বাবুচ্চিখানা এবং উদারপন্থীদের জন্য “ষেইসা মা্জ”। খানদানে 
এসে খানদান৭-খানা ছেড়ে দেব এরকম বেতমীজ্ আমি নই, তাই বদ্ধেরই 
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উইলিয়ম কেরী 



এবং দেহণঁকে পর্যন্ত কম্পিত করে তুলেছে । আবার দম্ৃকা হাওয়া গজে 

উঠল, আবার আর্তনাদ, আবার সেই দীর্ধ*বাপ। ক্ষধত-পাষাণ বুঝি 

জাগল। তবে কই সে পাগলা মেহের আলীর বরাতয়, “সব 
ঝুটা হ্যয়? | 

লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে গেলাম জানালা বন্ধ করতে । 
বিদ্ষ্যের বারণ” ফুট উপরে এ মধ্যযুগ প্রাসাদ । তার ন-দশ ফুট চওড়া 
দেওয়ালে আধুনিক সংক্ষম জানালা দরজার পাধ্য কি ঝঞ্চা-ধর্মী বাতাসের 

দুর্বার গত রোধ করা। হুড়কো, ছিটকিনি কবে ভেঙ্গে উড়ে গেছে। 
মেঝের থেকে যথেন্ট উশ্চুতে, প্রশস্ত দেওয়ালের শেষ প্রাস্তবতাঁ জানালার 
নাগাল পাওয়া দূত্কর, শুয়ে পড়ে কোনরকমে জানালা পর্যন্ত পেশীছে, তারা 
একটা চেয়ারের ঠেকা দিয়ে এসে আবার বিছানার আশ্রয় নিলাম। পরিশ্রান্ত 
মন ও দেহ কখন যেন আবার নিজ্রামগ্ন হয়ে পড়ল । 

বাবূর্ট-সাহেবের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল | দরজা খুলে দেখি, ট্রে-তে 
চা ও প্রাতরাশ নিয়ে হাজির হয়েছেন। সংপ্রভাত জানিয়ে তাড়াতাড়ি 

প্রস্ভূত হয়ে এসে, পরটা ও ডিম সহযোগে চ-পান চুকিয়ে ফেললাম । 
চিরসঙ্গণ ছোট্ট হ্যাতারস্যাকটিতে রঙ-তুলি ও কাগজপত্র ভর্তি করে আর 
ভলততি” ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়ে নিচে মেমে কাপুরতালাও-এর সামনে এসে 
দাঁড়ালাম তাকে তাল করে দেখবার জন্যে । চতুর্দিক পাথরে বাঁধান | 

এক সময় মাঝখানে দ্বীপের আকারে জলটুঙ্গী ছিল বাদশা-জাদীদের গ্রণম্ম 

বিলাসের প্রয়োজনে । আজ তার শুধু ভগ্নাবশেষই সম্বল । প্রকাণ্ড 
চাতাল তার প্রশস্ত সিড়ি নিয়ে কালো জলের অন্ত পর্যন্ত পেশীছে গেছে । 
নিশ্তরগ সে জল-_'ললিত ভূজের মৃণাল পরশে'র অভাবে অভিমানে 

নগরব। সিশড় দিয়ে দৌড়ে নশচে নেমে আঁচলা আঁচলা জল নিয়ে, চোখ- 

মুখ শোধন করে নিলাম, দেখি যদি ৫০০ বছর পেছনে ফেলে আসা 

মুসলমানী রঙ-বেরউ আর জৌলস-রোশনাই আমার চোখে ধরা দেয় । শেষ 
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ধাপে দাঁড়িয়ে নজর পড়ল, পৌঁড়র দুপাশের বাঁধান দেওয়ালের মাঝে 

একের পর এক খিলান; ভেতরে তার অন্তহীন অন্ধকার। সম্ভবত 

জাহাজমহলের তলদেশ ভেদ করে ওপারের মুঞ্জতালাওএ গিয়ে মিশেছে । 

প্রমোদতরীর প্রেমিক-প্রেমিকা ভ্রমণের ছলে ওপার থেকে এপারে আসতে গিয়ে 

হয়ত একটু বেশি সময় নিতেন অন্ধকারের সুযোগে । বেসরম সঞ্গিনীরা 
পারে দাঁড়যে হেসে গাঁড়য়ে পড়ত এ-ওর গায়ে, ওরই ছুতো ধরে। 
আবার হয়ত সূখনিশি অবসানে কোন অপ্রয়োজনীয়া সংন্বরী বৃত্ত থেকে 

খসে পড়ত অন্ধকারের অতলে, যার ব্যথার গতীরতা এঁ কালো জল আর 

পাষাণ ছাড়া কেউ বোঝেনি | 

উপরে উঠে ধাঁরে ধারে চললাম সামনের জাহাজ-মহলে। প্রায় চারণ? 

ফুট লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট চওডা জমি থেকে বাত্রশ ফুট উচু এ প্রাসাদ 

মুসলমান যুগ-সুলভ হাস্য, লাদ্য, ম্ফর্তি ও রোমাঞ্চিত সোন্দ্ষের 
যোগ্য পাঁঠস্থান। প্রবেশপথের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম হুশিয়ারীর 

অপেক্ষায়। পর পর তিনটি বড় বড় ঘর, মাঝে মাঝে বৃহৎ দরজা দিয়ে 

পরম্পরে সংযুক্ত । উত্তরের শেবে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত হামাম। ধারে 

ধারে, ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিডি তার তলদেশ পযন্ত । সন্ভরণ 

পটিয়সীদের জন্য গত্তীর এবং অজ্ঞদের জন্য ম্বজ্পগতীর, দুরকমের নিরাপদ 
বিলাসের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে | কত বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় 

পর পর সব ঘরের মধ্য দিয়ে চলেছে জলপ্রণালী_ দক্ষিণদিকের প্রথম 

ঘরের পাশাপাশি ফারসি জলোত্তলন চক্রের তগ্নাবশেষ পর্যন্ত। তার 

পাশ দিঘে সাঁড নেমে গেছে অতলছোঁয়া জল আর অন্ধকার খিলানের 

মধ্যে_ ভংগর্ত-ঘরের প্রবেশ দরজা । সে দরজা আজ পাকাপোক্তভাবে 

বন্ধ করে দেওয়া হবেছে যুগে যুগে জমে ওঠা পহুঞ্ীতৃত পাপের ঠিকানা 

হারিয়ে ফেলার জন্য । ঘরে ফিরে এলাম । মাঝের ঘরে একেবারে মুগ্জ 
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মরোবরের উপর একটি গুলতানী বৈঠকা বারন্দা, প্রার্থামক মুসলীম স্থাপত্য 
সুললত গম্বুজ ঢঙের ছাদ আর দেওয়ালে হলদে এবং নীল মোজেক বা টালা 
দিয়ে নক্সা কাটা । মোজেক কার:কার্যের ইতিহাস খ*জতে গেলে প্রথমেই 
মনে পড়ে প্রাগোতিহাসিক যুগের কথা। সোঁদনের মান্ষ সম্ভবত 
তাদের সফল শিকারের আশায় তুক্ বা যাদুর প্রয়োজনে অথবা অবসর 

বিনোদনের জন্য তাদের ব্যবহত প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র যে সব 'অলগঃকরণ 

করেছিলেন তাতে দেখা যায়, সুপরিকল্পিত ছিদ্র করে রঙ্-বেরঙের 

পাথর, ঝিনুক, হাড় ইত্যার্দকে নানার্ূপে বসিংয়ছেন। সেই রুপকমই 

ক্রমে মধ্যযুগে মোজেক-শিজ্পে পাঁরণত হয়েছিল। দামাম্কাসের 

মোজেকের কাজ “কফত-গারী” করা তলোযার, তলোয়ারের * খাপ, ঢাকা 

ইত্যাদি সে যুগের বীরত্বের ও শৌখিনতার প্রতশক হয়ে উঠেছিল। 
অস্ত্রশচ্ত্রের দেহে খাঁজ কেটে তাতে সোনা, রুপা বা তামার তার ঠুকে 

অলগ্করণে অসামান্য খ্যাতিলাত করেছিল দামাম্কাস ও সেখানের 

কারুশিল্পীরা। তারপর তৈমুরলঙ্ দামাস্কাস বিজয় করে এই বিখ্যাত 

অস্ত্রশিষ্প ও শিল্পীদের আম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। ভারতবষে 
মুসলমান যুগে, বিশেষ করে মোঘল সাম্রাজ্যে এই মোজেক-অল্করণ 
চরম সাফল্যলাভে সমর্থ হয়েছিল। মাঝের ঘরের মত একই রকম বৈঠক 

বারাপ্দা দঃ'পাশের ঘরেও আছে। পাশের ঘরের সরোবরমূখী দুটি 
বারাম্দাই জাফরাঁকাটা মর্মরের জালি আঁটা, পর্দানসণন জানানাদের প্রয়োজনে | 
মুঞ্জ সরোবরের দিকে সারি সারি জানালা এবং মহল ও কাপুরতলাও-এর 

মাঝে বাঁগচার সামনে সারিবদ্ধ দরজা । মাঝের উত্মক্ত জানালায় এসে 

দাঁড়ালাম । সামনে গুসারিত সংস্কারহীন মুঞ্জতালাও, তার উত্তর এবং 

পশ্চিমের ওপারে ভগ্নস্ত্প প্রাসাদশ্রেণী। তাদের এতদিনের নীরবতা 

যেন মুখর হয়ে আমার মনে ধরা দিল। 

শাহেন-শাহ জাহাঙ্গীরের প্রেমবিহল চোখ সেদিনের এ রূপবতী 
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সরোবর যে রঙদার করে দিয়েছিল তা তিনি ম্বাকার করেছেন তাঁর 
আত্মচ্রতে | মোঘল-হারেমের অন্যতমা শ্রেম্ঠ সুন্দরী নুরজাহান বেগম 
সেদিন সম্ধ্যায় এ প্রাসাদেরই বাসিন্দা ছিলেন (০১৬১৬ খ্ অঃ)। এ ঘর, 

এ বারান্দা তখন ইরাক-ইরাণের নক্সাদার কার্পেটে মোড়া ছিল, . মখমল 
মসালন ও রেশমী পর্দার ভাঁজে ভাঁজে জৌলসদার হয়ে উঠেছিল পারিবেশ। 
সারেগী ও সরাবের তালে তালে নৃত্যচপল হয়ে উঠেছিল নর্তকণ, হাজার 

ঝাড়ের রোশনাইও নাখুশ করেছিল বেগম সাহেবার মেজাজ | নংরজাহান 

হূকূম করলেন, সারা মুঞ্জ ও কাপুরতালাও এবং তার আশেপাশের সব 

মা্জলমহলে চেরাগ জরলিযে দেওয়ালীর রোশনাই বানাবার । বাদশাহ 
লিখছেন, “সেদিনের সে মজলিস ছিল অপরুপ | সন্ধ্যায় দুই তালাও-এর 
কিনারে আর পাশের সব মহলে চেরাগমালা জরিয়ে দিয়ে এল ওরা-__ 

এমন বুঝি আর কোথাও আর কখন ঘটেনি। বাতির রোশনাই আগুন 
জানালিষে দিয়েছিল তালাও-এর জলে। রুপে, রসে, সুরে, সরাবে 

গুলজার হয়ে উঠোঁছল এ মহ্ফিল্, পিপাসী সেদিন আকণ্ঠ পানে তপ্ত 

হয়েছিল।' প্রশস্ত ছাদের দুই প্রান্তে দুটছত্রী বা হাওযাঘর ;) এক 
একটি আবার তিন তাগে ভাগ করা। মাঝেরটির ছাদে গম্বুজ আর 

দুপাশের দুটি চারচালা-__অনেকটা পিরামিড আকারের ছাদযুক্ত । তিনে 

মিলে বেশ সূন্দর স্থাপত্যছন্দ সৃষ্টি করেছে । নীচে বড় বৈঠকণ বারান্দার 
উপরে এবং মাঝের ঘরের প্রবেশ দরজার উপর দ:”ট হাওয়াঘর আছে । 

তার ছাদেও প্রাথ্থমক মুসলিম স্থাপত্যের গম্বুজ, ভেতরের দেওয়ালে 

হলদে, নীল মোজেকের কাজ এবং লতাপুষ্প অঠ্কিত তিত্তিচিত্রের 

লুপ্তপ্রায় স্মৃতি আবছা হয়ে আছে। প্রাথমিক মুসলমান স্থাপত্যে 

বিশেষ করে মসজিদে, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন বা খচ্টীয় স্থাপত্যসুলত 
পশন্পক্ষী, নরনারী অথবা অন্য কোন প্রাণীর চিত্র বা তাস্বর্য গঠন সম্ভব 

হয়নি । কারণ প্রাচীন হীনজানী বৌদ্ধ, জৈন ও কিছ ব্রাঙ্মণ্য রাঁতির 
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মতো ইসলাম ধ্মেও কৌন প্রাণীর চিত্রণ বা ভাস্কর্য গাঁহ'ত কর্ম বলে 
নির্দেশিত হয়েছে । মুসলমান ধর্মমতে শেষবিচারের ক্ষণে, ক্ষুব্ধ দেবদত 

ঈশ্বরের প্রাতিত্বাশ্তা অথ্ণৎ ম্বগাঁয় সৃষ্টির অনুকরণ করার অপরাধে 

দোষী শিষ্পীকে তার স:জিত প্রাণীচিত্র বা ভাস্কর্য প্রাণসঝারের আদেশ 

দেবেন--যা মরজগতের কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হবে 'না, অতএব 

দোষমনীভতও অসদ্তব । অগত্যা ইসলাম স্থাপত্যে জ্যামিতিক বা পত্রপু্প 
অথবা আক্ষরিক অলগ্করণ ব্যবহার করতে হয়েছে। দিগন্তের প্রকৃতি 

কালের জী্'তা বক্ষে নিয়ে নবর;পে সাঁজ্জতা নায়কার মত দমকালকে 
আহরন করছে খতুর*্গ রসে। বিন্ধ্যের গিরাশখর একের পর এক 
ধাপে ধাপে ওঠানামা করতে করতে শীতের প্রভাতে কহেলীর অবগম্ঠনে 

কুশ্ঠিতা । 

জাহাজমহহের জাহাজী রমণীবল্লভ গিয়াস-উদ-দিন সমসামাঁয়ক 
মুসলমান এঁতিহাসিকদের কাছে প্রায় আদর্শ চরিত্র ছিলেন। কারণ 
আজীবন তিনি ছিলেন বে-শরাবী ও একান্তই নমাজানিষ্ঠ | তবু অশশতিপর 
বৃদ্ধের সত্দীর্ঘ রাজত্বকাল এবং বিকৃত বার্ধক্যের এ ষ.্বসুলভ ইন্দ্রিয়- 

পরায়ণতা তার যুবকপঃত্র নাসির-উদ-দিনকে ঈষম্বিত করে তুলেছিল। 
নাসর-উদ-দিন দুবার বিফল হয়েও ততভীয়বারে বিষপ্রয়োগে সফল 

হয়েছিলেন পিতহত্যায় । দভরগ্যবশত “সৎ্রিত্র পিতার হত্যাকারী 

হিসেবে তিনি পরবতাঁ সুলতান বাদশাহদের কাছে হয়ে পড়েছিলেন অত্যন্ত 

ঘৃণ্য । এমন কী মৃত্যুর কিছুদিন পরেও এর গুণাগারী দিতে হয়েছিল 
তাঁকে । জাহাঙ্গীর তাঁর আন্রজীবনীতি লিখেছেন, “শুনেছি আফগান 

শের খাঁর রাজত্বে তিনি নাসির-উদ-দিনের কবর দেখতে গিয়েছিলেন । 
যদিও শের খাঁ স্বয়ং খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন, তবু এ নাসির-উদ-দিনের 
গুণার শাস্তিন্বরঃপ তান তাঁর লোকদের কবরের ওপর লাঠিপেটা করতে 

বলেন। আমিও যখন নিজে কবরটির কাছে গিয়েছিলাম তখন তার 
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ওপর বেশ কয়েকবার পদাধাত করি। তারপর আমার পাশ্বচরদের হুম 
কার তার ওপর লাখ মারত। এতেও তৃস্তি না পেয়ে আমি কবরটিকে 
ভেঙে ফেলে এ ঘৃণিত শবাবশেষ আগুনে ফেলে দিতে হুকুম করলাম । 

কিন্ত তখনই আমার মনে পড়লো আগ্ন তো সেই শাম্বত জ্যোতিরই 

অংশ। তাকে এ নোংরাম্পর্শে অশুচি করা অন্যায়। তা ছাড়া আমি 

তার শবাবশেষ পোড়াতে আরও ইতস্তত; করেছিলাম পাছে এই শাস্তির 

ফলে দোজকের শাস্তি কমে যায়। অগত্যা আমি হুকুম করলাম তার 

ক্ষয়িঞ শবাবশেষ নর্মদার জলে নিক্ষেপ করতে । কারণ শোনা যায় 

যৌবনে তিনি অত্যন্ত বদমেমাজী ছিলেন, ফলে সর্বদাই জলে পড়ে 
থাকতেন । প্রচলিত কাহিনী আছে একদিন তিনি শরাবে মস্ত হয়ে গভীর 

কালিয়াদহে (উজ্জয়িনশ) যখন তাঁর শাহ-তসরিফকে নিক্ষেপ করেছিলেন 
তখন কয়েকজন খাস নোকর বহু কণ্টে চুল ধরে তাকে টেনে তুলতে সক্ষম 
হয়েছিল। চেতনা লাত করে যেই তিনি শুনলেন যে তাঁর নোকররা 

তাঁকে চুল ধরে টেনে তুলেছে অমনি তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে হুকুম করলেন 

তাদের হস্তচ্ছেদের। পরে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেউ তাঁকে 

টেনে তুলবার সাহস না করায় তাঁর সলিলসমাপধি হয়। আজ তাঁর মৃত্যুর 
১১০ বছর পরও প্রচলিত কাহিনী যে তাঁর পচা দেহে এখনও নাকি 

জল শুকোয় নি | 

নীচে নেমে পাশের হিন্দোলা-মহলের দিকে চলতে লাগলাম । 
জাহাজমহল ও কাপুরতালাও-এর মধ্যে গুলাববাগ দিয়ে পথ । কিছুদূর 

এগিয়ে পথের পাশে জমির উপর একটি ক্ষুদ্র মিনারিকার সামনে পেশীছলাফ। 
পাশে তার আগলহীন দরওয়াজা, তাকিয়ে দেখি গভ'গহের সিশীড় 

অন্ধকারের মধ্যে এঁকে বেঁকে নেমে গেছে । তাকে অনুসরণ করে জমি 

থেকে প্রায় বিশ ফুট নীচে একটি অন্ধকার মধ্যমাকৃতি ঘরের মধ্যে এসে 
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পেখছলাম। এঁদক ওাঁদক অন্য ঘরে যাওয়ার রাস্তা, কয়েকটিকে পাথর 
দিয়ে গেথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, খোলাও আছে দুঃএকটা । পাশের 

ঘরে এলাম, খিলানের মধ্য দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে পরের ঘরে । পাঁখবীর 

আলো ও পার্থিব প্রাণীর অপরিহার্য বায়ুর প্রয়োজনে ছাতের মাঝে মাঝে 

ছিদ্রসকূল মিনারিকা, রহস্যঘন অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর ঝিকিমিক 

আবহাওয়াকে তয়াবহ করে রেখেছে । সম্ভবত জাহাজ-মহলের ভংগভা-সথ 

গৃহশ্রেণীর অংশাঁবশেষ এটি | শ্রীম্মের প্রয়োজনে অথবা নিতৃত বিলাসের 

জন্য এর স্টি। সঙ্গী 'পাঁচগসকার বিজলীবাতির কাছে আর বেশী তরসা 

না পেয়ে উপরে উঠে পড়লাম । 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হিন্দোলা-মহল একান্তই একা। বাইরের দিকে 

ব্যবহৃত গঠনরাঁতি, নীচের ন”-দশ ফুট চওড়া দেওয়াল ক্রমে ঢালুভাবে 
উপরে উঠে চার পাঁচ ফুটে দাঁড়িয়েছে । অথচ ঘরের ভেতর দিকে গাঁথুন 
মেঝের সমকোণে উপরে উঠেছে । পাথরে গাঁথা প্রশস্ত মজবুত দেওয়াল 
বাইরের দিকে নীচের অংশ চওড়া, উপরে সর্ | মাঝে "মাঝে মোটা 
দেওয়ালকে আরও মজবুত করার জন্য একই ঢঙে নীচে চওড়া উপর সরু 
আরও প্রশস্ত এবং ভারী থামের শ্রেণী। সম্ভবত এর এই বিশেষ 
গঠনপ্রণালীর জন্যই রসিক শ্রষ্টা নামকরণ করেছিলেন হিন্দোলা-মহল। 
বাড়িটির নক্মা ইংরেজি পট? অক্ষরের মত | মধ্যে উচ্চ লম্বা সভাগহ এবং 
পাশে ছোট ছোট ঘরাবিশিষ্ট দ্বিতল। উপরে উঠবার জন্য লিশড়র বদলে 
জমি 'থেকে ঢালদ রাস্তা দোতলা পর্যন্ত পেশীছেছে। এ ধরণের বিশেষ 
ব্যবস্থার স্থানীয় নাম হাতাচড়াও। মনে হয়, শাহীদরবারে যোগদান 

আভিলাষা পদ্ণানশীন বেগমসাহেবারা হাত বা চতুদদোলাযোগে যাতে একেবারে 
স্ব স্ব কক্ষে পেশীছতে পারেন সেজন্যই এ ব্যবস্থা। রাসিক স্থপতি এখানে 
তাঁর রসজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন লংযমের মাধ্যমে । অলঞ্করণের স্ব্প 

ব্যবহার প্রায় গোঁড়ামীর পর্যায়ে পড়েছে । গম্ভীর, প্রশস্ত ও গুরূতার 

২৫ 

ধারা 



গঠনপ্রণালণ যে যথেষ্ট রাজকীয় বৈশিষ্ট্য আনতে সক্ষম, এটি তার সার্থক 
প্রমাণ | হিন্দোলা-মহলের গঠনকাল গিয়াস-উদ্-দিনের সমকালীন, অর্থাৎ 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বলে ধারণা করা হয়েছে। 

ওখান থেকে বেরিয়ে হিন্দোলামহলের 'পশ্চিমরদিকে মুঞ্জতালাও-এর 

উত্তর পাশে আরেকটি রাজকীয় প্রাসাদের ধ্ংসাবশেষে এসে হাজির হুলাম। 

এঁদক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে প্রত্বতত্ববিভাগের নিদে শনামা নজরে পড়ল। 

প্রাসাদটির নাম তাইখানা এবং চম্পাবাওড়ী, পাশেই ভ্গর্ভের অন্ত্গামী 
সিখড় বেয়ে নিচের একটি প্রশস্ত কক্ষে পেশীছলাম | বড় বড় খিলানের 
উপর ছাত তার উপরে মাটি, মধ্যে মধ্যে আলো ও হাওয়াবাহী সছিদ্্ 

মিনারকা। এ ঘর থেকে পর পর অনেক ঘর পেরিয়ে পথ. চলে গেছে 

মুঞ্জতালাও-এর পশ্চিম পারে আর একটি ভগ্নপ্রাসাদে এবং মাগুর প্রথম 
ইসলামিক স্থাপত্য দিলওয়ারা মসজিদের তগ্নাবশেষ পরযস্ত। দিল্লীর 
সুলতান মহম্মদ শাহ্ তুগলক (১৩৮৯-৯৪ খ্ঃ অঃ) কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় 

প্রধান দিলওয়ার খাঁ ঘোর ১৪০১ খষ্টাব্দে দিল্লার সম্বন্ধ ত্যাগ করে 

মালবের প্রথম স্বাধীন সুলতান ইন এবং ধারানগরী ছিল তাঁর রাজধানী । 
তাঁরই নির্মিত এ মসজিদ-গাত্রের লিখিত বিবৃতি থেকে জানা যায় এর 

নির্মাণকাল ১৪০৫ খষ্টাব্দ। ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই প্রশস্ত কক্ষে 
ফিরে এলাম, কানে এল নারীকন্ঠ কাকলী এবং অলক্কার কিঙ্কিনী| বুঝি 
সত্যই কোনো বিদ্মতদিনের বাদশাজাদী কবর ছেড়ে উঠে এসেছে বতমান 

এই কলাকারের সঙ্গে মহ্বৎ করতে । রোমাঞ্চিত দেহে গোলকধাঁধার পথে 

পাড়ি দিলাম। ঘুরে ফিরে বারে বারে সেই একই ঘরে ফিরে আসি; 

আবার এগোতে শর করি আওয়াজ লক্ষ্য করে। পথপ্রান্তে আবছা 
আলো ঝিকিমিকিয়ে উঠল। দ্রুত পদক্ষেপে এক বিচিত্র জায়গায় এসে 

পড়লাম, বহু উ'চ্তে চক্রাকার উন্মুক্ত পথে সকালের আকাশ উশক 
মারছে । নিচে গোলাকার গভীরতা; চারিদিকে পাথরের বন্ধন] পথের সামা 
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নির্দেশিরত | বন্ধনীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখি নিচের গতাঁরে জল 

চিক্চিক্ করছে, তার পাশে স্নানরতা কয়েকটি নারী মনমাতানো রান 
পোশাকে আবৃতা কেউ, কেউবা বিশ্রস্তবেশা । আমার আবির্াবে সচকিতা 

হয়ে মগনয়ন সরমে জলমুখাঁ হল । লাজ্জত হয়ে সরে এলাম সেখান 

থেকে । ক্ষণিক নিস্তব্ধে কাটিয়ে মনস্থির করে ফেললাম__দেখাই যদি 
পেলাম তবে সান্ধ্য কেন পাব না। আবার সেই আঁখ-মিচৌলি। অনেক 
ঘোরাফেরা অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর আবিচ্কার করলাম পথ নিম্নগামী। 

অন্ধকার ভেদ করে ক্ষুদ্র বিজলাবাতির ভরসায় এগিয়ে চলেছি হুরার 
সন্ধানে, এ ত” কাকলী-কিঞ্কিনী। ভরত, আরও দ্রুত পদক্ষেপে 

জলকিনারে পেশীছলাম। এই তবে চম্পাবাওড়ী। চম্পীবত রাজকন্যা 
দেখি আবার ফাঁকি দিয়েছে । প্রাণের কোন চিহ্ব নেই, প্রমাণ শুধু 
জলরেখা পথ বেয়ে হারিয়ে গেছে আঁধারে । উপরে তাকালাম, উ-চুতে 

বাওড়া বা ইসদারার উন্মুক্ত প্রান্তদেশ, সেখানে আকাশের স্প। তার নিচে 
ধাপে ধাপে ঘিরে রয়েছে তাইখানা । আমি প্রায় পঞ্চাশ ফিট নিচে জলের 
ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি একা, খানিক আগেই যেখানে হয়েছিল সুন্দরী সমাবেশ | 
ছলনাময়ীদের হাস্য-লাস্য অস্পম্ট হয়ে আসছে দুরে, বেশী দেরী করলে 

রহস্য উদ্ঘাটন লম্ভব হবে না। দ্রুত জলচিহ্ব অনুসরণ করে এগিয়ে 
চললাম । একবার পথ হারাই আবার গভীর অন্ধকারে ক্ষীণ দৃষ্টি 

বিজলাবাতির কুহেলিকায় আবিষ্কার করি পথ। কখনও কাছে কখনও 

দুরে রসিকাদের হাসি আমাকে আহ্বান করে । 

ভাববিহল অন্যমনস্ক মন চমকিত হল মুঞ্জতালাও-এর জলম্পশে | 
পথ কি তবে অতলগামী? পাতালকন্যা অনুসরণে সরোবরে তলিয়ে যেতে 

হবে নাকি ! দিবধাগ্রস্তমনে কর্মপন্থা চিন্তা করছি, মাথার উপরে 
মুগ্ততালাও-এর পাড়ে যেন কারা হেদে উঠল আমার বেওকুফিতে । তগ্ন 

পথ বেয়ে উপরে উঠলাম । সেখানে কয়েকজন তাঁল মরদ ও আওরৎ 
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প্রত্বতত্বিতাগের সংস্কারকর্মে নিযুক্ত । ব্যর্থ রোমাঞ্চে ভারাক্রাস্তমনে ধার 

পদক্ষেপে চলতে শুরু করলাম । পেছনে কলকন্ঠের উচ্ছীসত হাসি আমার 

গতিরোধ করল, ফিরে দেখি ভিল্নশরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে, 

ভিজ্ঞাসূনেত্রে মরদরা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে । 

চলতে চলতে উত্তরে আর একটি সুরক্ষিত তোরণ প্রিয়ে এলাম। 

নিদেশনামা পড়ে দেখি হাতাঁপোল দরওয়াজা, পাশেই এ নামকরণের কারণও 

খন্জে পেলাম। তোরণের দুপাশে সওয়ারীসহ দঃটি হস্তীমতি? 

হিন্দূভাস্কের মত পাথর কেটে এগুলো তৈরী নয়, গেথে বানিয়ে তার 
ওপর অন্তর করা' হয়েছে, বতমানে জীর্ণদশা | দুপাশে দবাররক্ষীদের ঘর 

এবং একটি ঢাকা পথের সংযোগ আছে এ ঘরের মধ্যে । মাগুর অন্যান্য 

তোরণ থেকে এর স্কাপত্যের তফাৎ নজরে পড়ল, খিলানের ঢ৬ প্রাথমিক 

মুসলিম রাঁতির চেয়ে মোঘল রাঁতিরই ঘানম্চ। তাছাড়া পাশেই রয়েছে 
কামান বসাবার আসন-_যা প্রথম যুগের স্থানীয় সুলতানদের অজ্ঞাত অক্ত্র। 

সম্ভবত এর শির্মাণকাল আকবর কর্তৃক দ্গ'জয়ের পর । ১৫৬৪ খষ্টাব্দে 

অথবা ১৫৯৮ খষ্টাব্দে তাঁর এখানে দু'বার অবস্থানের কোন এক সময়ে 
অথবা জাহাঙ্গীরের মাণ্ড বসবাসের কালে। -কিম্বা যুবরাজ খুরম 
(শাহজাহান) যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরহৃদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৬২৫ 

খৃষ্টাব্দে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন, হয়ত তখনই আত্মরক্ষার বিশেষ 

প্রয়োজনে এর উৎপত্তি । | 

দুপাশে তগ্ন প্রাসাদের স্তংপ, বন্যতায় আবৃত হয়ে গেছে সব, ভেতরে 

যাওয়া মুশকিল। আশেপাশে নামধাম লিখিত নিদেশনামা রয়েছে। 

কোথাও না থেমে এগিয়ে চলেছি প্রত্বতত্ব বিভাগের দণ্ডরের ঠিকানায়। পথ 
এসে পেশীছেছে কালকের সেই প্রথম চেনা গ্রামের মাঝে । সেখানে রাস্তার 
ধারে, কাঁসি দোতলা বাড়িতে প্রত্বতত্ব বিভাগের কাধালয়। দপ্তরখানায় 
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একজন কর্মরত মারাঠী ভদ্রলোকের দেখা পেলাম । তাঁকে জানালাম, মাগু, 
দুর্গের তন্বাবধায়ক পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ শর্মার সঙ্গে আলাপের উদ্দেশ্যে 

আমি এখানে এসেছি । পাশে কাঠের পিশঁড় বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন 

তিনি । একটু পরে উপরে যাবার আহনন এল। প্রশস্ত ঘর, একপাশে 

ফরাস পাতা, তার উপরে লেখার চৌকি ও কয়েকটি তাকিয়া। সামনে 
রয়েছে কিছু জীর্ণ চেয়ার ও বেঞ্চ । দেওয়ালের গায়ে বই ও কাগজপত্র 
সা কয়েকটি আলমারী, আর তার ফাঁকে ফাঁকে বোম্বাই ঢঙে, জল ও 
পোস্টার রঙে আঁকা মাগুর নিসর্গচিত্র এবং মাও দর্শনরত বিখ্যাত 

রাজনাঁতিকদের ফটোগ্রাফ | মারাঠী তন্্রলোক নীচে নেমে গেলেন, আমিও 

সৈই সুযোগে আলমারীর বইগুলিতে উতকঝটুকি দিতে লাগলাম | হ্যাতেল, 
ফাগ:সন, গ্রিফিথ, ব্রাউন, ইয়াজদানীর বেশ কিছ: খ্যাতনামা এবং দস্প্রাপ্য 
লোভনীয় বই রয়েছে সেখানে | গুরুকণ্ঠের বিশুদ্ধ হিন্দীতে আকৃষ্ট হয়ে 
পেছনে ফিরলাম | দেখি, দীর্ঘদেহী বাঠ এক ভন্ত্রলোক সাদাসিদা পোশাকে 

দাঁড়িয়ে 'ম্দুকম্ঠে বলছেন,_-বসুন, কি দিয়ে খাতির কার আপনাকে । 

প্রত্যভিবাদন করে ইংরাজীতে বললাম, _-“সম্ভবত, আমি পণুতজার সঙ্গে 
কথা বলছি ? আমি একজন বাঙ্গালী, কিন্ত; তুল হিন্দী না বলে অশুদ্ধ 

ইংরাজীতে কথা বলছি, দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা ক্ষমা না পেলেও বিদেশী 
ভাষার অজ্ঞানতা ক্ষমাযোগ্য সেই ভরসায়।, ইংরাজাঁতে উত্তর 'দিলেন__ 
“ক সৌভাগ্য আমার, সংরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবান্জনাথ ঠাকুরের 
দেশবাসী আপনি, আপনার যোগ্য খাতির যে আমার চিস্তাতীত | নিজের 

্ষুদ্রতা আমাকে বিচলিত করল- মহৎ এ দুই বঙ্গসস্তানের এ কি দীন 

প্রতিনিধি আমি। বিনীত হয়ে জানালাম, “এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন 

না, ঘটনাচক্রে আমি *ও'দের ম্বদেশীয়, নিতান্তই ম্ব্পজ্ঞানণ চিত্রকর আমি, 

কোন যোগ্যতাই আমার নেই ওদের প্রতিনিধিত্ব করবার। আপনার মনের 
রত্বসাগর থেকে দু, একটি উপদেশ যদি আমাকে দান করেন ত" চিরকৃতজ্ঞ 
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থাকব 1 আমার বিনয়কে তুমিসাৎ করে ভদ্ত্রশ্রেন্ঠ উত্তর দিলেন_-আপনার 

বিনয়ই আপনার যোগ্যতার প্রমাণ, শুধু বাঙ্গালী বলেই নয়, একজন 

স্জনশীল শিল্পী হিসেবেও আপানি আমার বিশেষ সম্মানীয় অতিথি। 

উপদেশের যোগ্যতা আমার কোথায়, তার চেয়ে আসুন, এখানে আপনার 
প্রবাসের দিনগুলিতে আলোচনা করে পরস্পরের অজ্ঞতা দুর করি ।, 

কৃতার্থ হয়ে বসলাম, ইতিমধ্যে এক ছোকরা প্রকাণ্ড এক বাটি গরম 

দুধ এনে হাজির করেছে। প্ডতজী বললেন, চা এখানে দ:জ্প্রাপ্য, 
অতএব দুধেই তৃষ্ণা মেটাতে হবে 1” দিবরুক্তি না করে প্রায় সেরখানেক 
দুধ একচুমুকেই মেরে দিলাম । মনে মনে ভাবলাম, সকালবেলা রোজ 
পণ্ডততজীর সঙ্গে দেখা করতে এলে প্রাতরাশের পয়সা্টি বাঁচান যাবে 

দেখছি । তারপর উনি মাণ্ডুর নানা স্থানের কিছু ফটো আর কিছু আঁকা 

ছবি বার করে দেখাতে লাগলেন । ছবিগুলির কয়েকটি বোম্বাই-এর 
চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজ, আর কিছ উজ্জয়িনী এবং ধারার 
চিত্রাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের । তবে সেগুলির রঙ-ঢ$ও বোম্বাই সমগোত্রীয় | 
দেখে মনে হল, এসব চিত্রবিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ শিক্ষকই বোম্বাই 
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র । যদিও মধ্যভারতের শহরে ও গ্রামে মধ্যযুগের 
রাজপুত, মালব ও মোঘল কলমে আঁকা চিত্র ও চিত্রকর এখনও একেবারে 

লুপ্ত হয়ে যায়নি, তাছাড়া, স্থানীয় রাজকায় ও সরকারাঁ সংগ্রহশালায় রাজপুত, 
মোঘল এবং এখানকার মালব লোকশিজ্পের সংগ্রহ যথেষ্ট আছে ? তবু কিতাবে 

বোম্বাইসুলত পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক শিল্পকর্ম স্থানীয় শিক্ষিত শিল্পীদের 
এত প্রতাবাস্বিত করল তেবে পেলাম না। পণ্ডিতজীর কাছে জানলাম, 

বোম্বাই ও আশেপাশের শহর থেকে যথে্ট দর্শক প্রতিবছরই এখানে 
আমেন। কিন্তু স্থানীয় স্থাপত্য বা মালবশৈলীর চিত্র তাদের বিশেষ 
কিছ প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হ'ল না; বরং বিপরাঁতই দেখলাম | 
রোস্তন্নাত চড়া রঙ এবং কড়া আলোছায়ার দ্বন্দের বদলে, বিদেশী 
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.সামায়িকপত্রের বিজ্ঞাপন মাকণা ঘোলাটে, ধোঁয়াটে অথবা আন্দাজ রঙে আঁকা 
নিসর্গ-চিত্র মনে বিরূপ ভাবের উদ্রেক করলো । 

ক্রমে পাঁগুতজী স্থানীয় ইতিহাস আলোচনা আর্ত করলেন 
সম্প্রতি তিনি যথেষ্ট হিন্দু, জৈন ও কিছু বৌদ্ধ মুর্তি স্থানীয় মসজিদে 
ও মহলে ব্যবহৃত পাথর থেকে বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কার 
করেছেন। জাহাজ-মহলের কাছে, দূর্গ প্রাচীরের নীচে, পৰতের গায় একটি 

অসামাণ্ড গহাশ্রেণীও আবিষ্কৃত হয়েছে। তা" ছাড়াও, ধারারাজ মুঞ্জের 

নামানুসারে ম:ঞ্জতালাওএর নামের সাদশ্য, এসব প্রমাণ সহযোগে মাগুযুর্গের 

নির্মাণকাল ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। স্থিরতাবে বলতে না পারলেও এসব 
মূর্তি ও অলঙ্করণের রাঁতি অনুসরণে আধুনিক প্রত্বতাত্বকেরা 

গজরিপ্রতিহার রাজাদের সমকালে মাগু;দ:্গের প্রারদ্ভ অনুমান করেন। 
দ্বপ্রহর আগত দেখে ফেরার প্রস্তাব করলাম । পগুতজী অনুরোধ করলেন, 

মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পর যেন রেস্ট হাউসে অপেক্ষা করি, বিকালে ও'র টাঙ্গায় 
একসাথে ঘুরতে বেরোনো যাবে । 

বিকালে মধ্যযুগ-সুলত ওদ্ধত্যের প্রতীক সুসজ্জিত সবল অণ্বচালিত 

ছোট টাঙ্গা চালিয়ে শর্মাজী এলেন । এক সঙ্গে চা-পান সমাপ্ত করে বেরিয়ে 

পড়লাম মাগুর দেখতে | প্রথমে এলাম মালবের প্রথম স্বাধীন সুলতান 

দিলওয়ার খাঁ ঘোরার পুত্র অল্্ফ খাঁর, যাঁর সুলতানা নাম হোসঞ্গ শা ঘোরা, 
(১৪০৫-__৩২ খ্ঃ অঃ) মাজার বা স্মৃতিসৌধে । মালবের সুধী ও শ্রেন্ঠ 

সূজনশীল সুলতান হোসগ্গই তাঁর রাজধানী ধারা থেকে মাগ্ুরতে পরিবর্তন 
করেন এবং সেখানে ইসলামী শিল্প-স্থাপত্য ও শাসত্রালোচনার এমন এক 

পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন যে, সমসামায়ককালে ইসলাম সংস্কৃতির 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে স্বীরুতি পেয়েছিল মাগুর | শ্বেত মর্মরে নির্মিত 
এ স্মৃতিসৌধ, কাল তার বর্ণ শুচিতা হরণ করেছে গম্বুজশোতিত চতুচ্কোণ 
তোরণদ্বার পোঁরয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলাম। পণ্চিমপাশে লম্বা 
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বারশ্দি ও ঘর, মধ্যে উচ্চ চাতালের উপর চতুক্কোণ স্মৃতিসৌধ, উদ্বে্ঁ 
বৃহৎ প্রা্থমক মুসলমান গম্বুজ, তার চারকোণে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের 

আরও চারটি । নিরাতরণ চাতালের চারপাশে হিন্দু স্থাপত্যরাঁতির অলম্কত 

বন্ধনর দ্বারা রূপায়িত। সেখান থেকে উঠেছে সাড়ে-একা্রিশ ফুট উচ্চ 

দেওয়াল তার উপরে হস্তাদস্তর্পী ত্র্যাকেট এবং কানিশ। তারপর 

অলচ্কৃত খিলানশ্রেণণ ও বন্ধনীসমণ্টি এবং সবার উপরে গম্বুজ। সৌধের 
প্রধান প্রবেশ দরওয়াজাকে ঘিরে আছে অর্ধউন্মিলিত পদ্মশোতিত দড়ির 

মত বন্ধনশ, তার দুপাশে জাফরিকাটা মর্মর-জালি এবং এদিকে ওদিকে 

মোজেকের কাজ করা নীল তারা । চারপাশের মর্মর-জালি সৌধের অস্তর্দেশে 

মদ, আলোকসম্পাত করে সৃজনধমাঁ দিশ্বিজয়ী সুলতান হোসঞ্গ-এর 

অনস্ত ঘুম প্রশান্ত, করেছে। অন্বরমহলের নক্সা নীচে চতুচ্কোণ, তারপর 
অন্টকোণ, শেষে ষোড়শকোণ | গুরুভার বৃহৎ গম্বজের ভারসাম্য রক্ষার 

প্রয়োজনে এই গঠনপ্রণালী। সুলতানের কবর শহর মর্মরখচিত, তা'তে 

প্বষ্প হিন্দু ও মুসলমান অলঃকরণ, আভরণহীন এ শনুচিতা স্থানযোগ্য 

গাম্তীর্য রক্ষার সহায়ক হয়েছে । 

পরবভ্খপ্ডের অন্যতম শ্রেন্ঠ এ ম্মৃতিসৌধ যে পরবত্তাঁ যুগেও 

স্থপতি ও শিল্পীদের অতিত্ত করেছিল তার প্রমাণ এখানে দক্ষিণ-্বারের 

পাশে মর্মরফলকে ফার্সণ ভাষায় লিখিত রয়েছে 

“ব তারীথ নহিম লন: হজার ও হফ্তাদ হিজরা 

ফকার হাফীজ ল্মৎফুল্লাহ মহিনদিস, ইবন্ 

উত্তাদ এহমদ মেমার শাহজ'হা নী ব খএজা যাদুরায়, 
ব উত্তাদ শিবরাম ব উত্তাদ হামিদ, ব জেহত জিয়ারৎ 

আমদাব্দ দো কল্মো য়াদগার ন বিস্ত |” 

অর্থাৎ ১০১৭ হিজরীতে (১৬৫৯ খষ্টাব্দ) ফকির হাফাঁজ লুৎফুল্লাহ 

মহিনদিসের পুত্র ওস্তাদ এহমদ মেমার শাহজহাঁ; খবজা যাদ;রায়, ওস্তাদ 
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উপরে- হিন্দোলা মহল, নখচে- হোসশ শা ঘোরার ম্মৃতিসৌধ 



শিবরাম এবং ওস্তাদ হামিদ এ পবিত্র সৌধ দর্শনাতিলাষে এখানে এসেছিলেন 
এবং রচনা করে গেছেন তারই স্মারক এ শিলালিপি । সত্তর সাহজাহান 
দরবারের চারজন যোগ্য স্থপতি ও শিল্পী এ'্রা। বিশেষ করে, 
তাজঅম্টার ঘরওয়ানা অধিকারী লুৎফুল্লাহ পুত্র এহমদ। কারণ, 
হাফীজ লুৎফুল্লাহ মহিনদিস তাঁর রচিত দেওয়ান-ই-মাহনাদিস-এ 
[িখেছেন, তাঁর পিতা 'শিল্পীশ্রেচ্ঠ ওস্তাদ আহমেদ লাহোরা নয়দির-উল-আশার 

মমতাজ-মহল .. স্মৃতিসৌধ, দিল্লীদু্গ ইত্যাদির অষ্টা (কিন্তু হ্যাতেল 
ইত্যাদী মনীষাঁদের মতে ণসরাজের” ওস্তাদ মহম্মদ ইসা আফাম্দি 
তাজমহলের শ্রম্টা) এবং ওস্তাদ হামিদও আগ্রার তাজমহলের অন্যতম 

কতা শিল্পী। এখানে এদের আগমন হয়েছিল পুবর্সবরীকে শ্রদ্ধা 

জানাতে । স্মৃতিসৌধ থেকে পশ্চিমের বারান্দায় এলাম। সার সার 

হিন্দু বৈশিষ্ট্যপন্ণ স্তম্ভশোতিত লম্বারৃতি বারান্না এবং পাশের লম্বা 
কক্ষ। কক্ষের স্থাপত্য ইসলামী রাঁতির উপরে অর্ধগোলাকার গম্বুজধমণ 
ছাদবিশিষ্ট | .এইখানে সংগৃহীত রয়েছে 'বিভিন্ন রাঁতির প্রত্বতাত্বিক 
বিশেষত্বপন্ণ সামগ্রী, যেমন মুঞ্জতালাও-এর উত্তর-পশ্চিম তারে 

দিলওয়ারা মসজিদ ও নাহারঝরোখা বারান্দা এবং সাগরতালাও-এর তাীরবতাঁ 

সুলতান মহম্মদ খিলজীর পিতা মালিক মাঁঘৎ নির্মিত মসজিদ 
(১৪৩২ খ্ঃ অঃ) ইত্যাদি জায়গা.থেকে জোগাড় করা হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ 
মৃর্ত ও ভান্কর্য এবং মুসলমানী মোজেক, রঙীন টালী ইত্যাদি । 
এই-ই স্থানীয় সংগ্রহশালা । 

সাড়ে পাঁচশ বছরের প্রাচীন এ স্মৃতিসৌধ আজও সম্পরর্ণ অটুট 

রয়েছে । যে বিশেষ মালমশলা ও কারিগরীর সাহায্যে তা সম্ভব হয়েছে 

তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের কাছ 

থেকে । সরকার মহাশয় যখন আওরঙ্গাবাদে রাওজা রবিয়া-উদ-দুরানী 
বা আলমগীর-মহিষীর স্মৃতিসৌধ দেখতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে গল্প 

৩৩ 

ধারা ৪ 



শুনেছিলেন_ দাক্ষিণাত্যের এ “তাজ? সষ্টির প্রয়োজনে দিল্লী, আগ্রা থেকে 
মূল তাজ শিল্পীগোষ্ঠীর বংশধরদের আমন্ত্রন করা হয়। শিল্পীরা মোটা 
পারিশ্রমক আগ্রম নিয়ে সাজ-সরঞ্জাম। মশলাপাতি সংগ্রহ করে 
আওরষ্গাবাদে পেশীছে কাজ শুরু করলেন। কিছ্যাদন নিয়ামত কাজ 
চলার পর হঠাৎ একদিন সজাগ আওরঞ্গাবাদের নার্গারকেরা আবিষ্কার 
করলেন, কর্মরত সব শিল্পীস্থপাতিরা বমাল উধাও হয়েছেন। চারিদিকে 
খোঁজি খোঁজ রব উঠল, কিন্তু এদিকে সৌধের কাজ স্মাগত। বছরের 
পর বছর কাটে, তাঁদের আর খোঁজ নেই। দেখতে দেখতে দশ বছর 
কেটে গেল, তারপর যেমন হঠাৎ একদিন শিল্পীরা উধাও হয়েছিলেন 
তেমনই হঠাৎ 'একদিন তাঁদের আিভশব ঘটল। সকালে দেখা গেল, 
কমক্ষেত্র আবার কর্মচঞ্চল, শিল্পীরা খুব মনোযোগ সহযোগে যে যাঁর কাজ 
করছেন। বাদশাহের স্থানীয় প্রতিনিধি হুকুম দিলেন, তাঁদের জবাবদিহি 
হাজির করতে । নির্বিকার শিল্পণগোষ্ঠী জানালেন, তাঁরা যখন চোর 
বা "জয়াচের হিসাবে বাদশাহী কর্মে নিযুক্ত হননি তখন এ সন্দেহ 
অবান্তর, শিল্প বা স্থপতি হিসেবে যোগ্য দাত্সিত্ব বুঝেই তাঁরা কম গ্রহণ 
ধরেছেন, স্থাপত্যগত প্রয়োজনেই এ অনমপাস্থিতি | মালমশলার দঢ়বন্ধন 
কালজয়ী করতে হলে প্রয়োজন তাদের যোগ্য সংমিশ্রণ এবং তারপর 
এ মিশ্রত মশলার অন্তত দশ বছর মাত্বকাগভে নিরবচ্ছিন্ন বিআাম ; 
তবেই সম্ভব হবে আবশ্যকায় রাসায়ানক প্রক্রিয়া যা তাকে প্রান্তিক 
ক্ষয়থেকে যুগ যুগান্ত রক্ষা করবে । তারপর শিল্পীরা মাটি সাঁরয়ে সেই 
মিশ্রিত মালমশলা বার করে তাঁদের কথার সত্যতা প্রমান করলেন এবং 
যথারাঁতি সৌধনির্াণ কমে” অগ্রসর হলেন। 

এগোতে লাগলাম । মুসলমান ধর্মমন্দি, মর্দজদের গঠনপ্রণালী 
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ধর্মানুশাসনে গাঁমাবদ্ধ | প্রার্থনাকারীর প্রাথমিক কর্ম ওয়াজ বা 
শুচিধৌতির প্রয়োজনে সাধারপত প্রাঙ্গণে থাকে শৌচব্যবস্থা, তারপর 
ভিতরে থাকে মিমবার বা উচ্চাসন, যেখান থেকে ইমাম বা ধর্মযাজক তাঁর 
কুৎ্বা অর্থাৎ প্রার্থনাক্কোর বাণী দান করেন। মিম্বার সাধারণত তিন 

ধাপ বিশিষ্ট হয়) তবে রাজকীয় মসজিদের রাজকীয় ব্যবস্থা। পশ্চিম 

দেওয়ালের মধ্যে থাকে মিরাব, সম্ভবত এই গঠনপ্রণালীটি সংগ্রহ করা 

হয়েছে খস্টীয় ধর্মমন্দির থেকে, সেখানে খন্ট বা খক্টতক্তদের প্রস্তর মূর্তি 

বাবার প্রয়োজনে দেওয়ালের মধ্যে যে খিলানঢঙ্ররে বৈঠক ব্যবস্থা থাকে 

তারই অনুসরণে হয়ত মসজিদে মিরাবের উপস্থিতি । মসজিদের কক্ষ 

হবে আবিতক্ত এবং বৃহৎ, কারণ হিন্দু বা ইসলামীসুফী-সুলত ব্যক্তিগত 

প্রার্থনার বদলে সম্বন্ধ প্রার্থনাই ইসলামের নিদেশ। মন্কাস্থিত প্রধান 

মুললমান ধর্মমন্দির ভারতের পশ্চিমে, তাই পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যস্থলে 

থাকে মিরাব এবং কাবা নির্দেশক কেবলা । পশ্চিম দেওয়াল হবে নিরন্ধূ, 

কারণ ঈশ্বর প্রার্থনারত তক্তমন যাতে রন্ধ,পথদন্ট কোন বন্তু বা প্রাণী 

দ্বারা অন্যমনস্ক না হয়ে পড়ে। যদিও মসাঁজদে গম্বুজ বা মিনার 

ধর্মগত অবশ্য " প্রয়োজনীয় নয় তবুও মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়ার 

প্রয়োজনে তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে । তাজমহলের দর্শক নিশ্য়ই 

লক্ষ্য করে থাকবেন, তাজের বাগানে, পশ্চিম এবং পংবাদকে, একই 

স্থাপত্যরাঁতির দুটি মসজিন আছে। পশ্চিমের মসজিদটি নিয়মিত ব্যবহার 

হয়, কিন্তু পরবাদকের মসজিদটি অব্যবহৃত, কারণ এ মসজিদের পশ্চিম 

দেওয়ালে রয়েছে তার প্রবেশপথ, অতএব ধর্মগতভাবে অব্যবহায | 

যদিও স্থাপত্য সৌন্দর্য ও সারাগ্রক তারসাম্যের প্রয়োজনে এর অবস্থান 

অবশ্যম্ভাবী । এটি পশ্চিম মসজিদের জবাব । 

জামা মসজিদের গঠন শুর করেন সুলতান হোসঞ্গশাহ এবং শেষ 

করেন (১৪৫৪ খ্ঃ অঃ) মহম্মদ শাহ: খিলজী, যিনি হোসঞ্গ-পতত্র 
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মহম্মদ শাহ্ ঘোরীকে বিষপ্রয়োগে নিহত করে (০১৪৩৬ খ্ঃ অ:) মান্ডুর 
সুলতান দখল করেন । সুলতান হোসঞ্গ সবদিক থেকে শ্রেম্ঠ ও 
বৃহত্রপে জামা মসজিদের পরিকম্পনা করেছিলেন । সম্ভবত মুল 

পরিকল্পনা দামাস্কাসের বৃহত্বম মসজিদের অনুকরণে প্রস্তুত। তিনশ 
ফুট বাহাবশিক্ট চতুর্বাহ্ এ মসজিদ, জমি থেকে পনের ফুট উচু তার 
ভিত্ | হিম্দু-মন্দিরদ্ধারের পারকম্পনা ও কারুকর্যে অনুপ্রাণিত 

বিরাট তোরণ এবং সঙ্গের বারান্দা মর্মর মোজেকের সংক্ষ্মু অলঙ্করণে 

সজ্জিত, মহাকালের স্পর্শ লেগেছে সেখানে | তিরিশটি রাজকীয় সোপান 

অতিক্রম করে, গম্বুজশোভিত লম্বা বারান্দা পেরিয়ে বহৎ প্রার্থনাকক্ষে 

হাজির হলাম । “বিশাল এ পরিবেশ দর্শকমনকে সম্পূর্ণ অতিত্ত করে 
তার সংযমে, সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে। প্রার্থনাকক্ষের ভিতর থেকে মধ্যের 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিকে তাকালাম, খিলানের ফাঁকে খিলান, তার ফাঁকে 

আরও খিলান, তারপর স্তম্ভসারি। চারিদিকে অলঞ্কারধবিহীন সংযত 

স্থাপত্যে, শ্রেণীবদ্ধ উধর্তরেখার মধ্যে কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি 

জানতে পারিনি । আলোছায়ার ঝিকিমিকি ও কালোছায়ার রহস্য, গগণেন্জ্রনাথ 

চিত্রত রহস্যবাদকে স্মরণ করিয়ে দিল। দু? পাশের দেওয়ালে 
মর্মরজালি, তার উপর মোজেকের কাজ করা নাল-তারা অসামের স্পর্শ 
এনে দিয়েছে । পশ্চিমের রন্ধূহীন দেওয়াল, তা'তে পর পর সতেরটি 

মিরাবে প্রাথমিক মুসলমান রাঁতির খিলান এবং তার তিতরে নিম্কলঙ্ক 

পালিশ করা কাল পাথর হিন্দু রীতিতে অলঙকৃত | মধ্যের মিরাব্ এবং 

কেবলা শ্রেম্ঠতম অলম্করণে শোভিত, তাতে অপর্প ছাঁদের আরবাী 

অক্ষরে কোরাণের উদ্ধৃতি লিখিত রয়েছে । ধর্ম ও পৌন্দযের এ অব 
সমন্বয় সার্থক শিল্পমানসের প্রতীক | মধ্যমিরাবের অজ্পদ্রেই ইমামের 
মর্মরখচিত রাজকীয় মিম্বার, ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে, পরিপংণ হিন্দু 

ছাঁদে তার ব্র্যাকেট, কার্ণিশ ও অলক্করণ | তিনটি সুঠাম খিলান রয়েছে 
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তিনাদকে, তার উপর নানা ছাঁদে রুপায়িত বন্ধন”, ছাদে ছোট সুগঠিত 

গম্বুজ | মিম্বার থেকে অলজ্পদুরে স্পর্শকাতর সুলতানকে নাধারণের 

স্পর্শ থেকে বাঁগবার জন্য এবং বেগমসাছ্বাদের পর্দার প্রয়োজনে প্রশস্ত 

দ্বিতলে রাজকাঁয় আসনব্যবস্থা | জাহাজ-মহল ইত্যাদি রাজপ্রাসাদ থেকে 
সুলতান ও তাঁর অস্তঃপন্রিকারা যাতে মসজিদের এ রাজকীয় আসনে 

গোজাস:জ পেশীছতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা হয়েছে সূন্দর গম্বুজ ও 
অলকরণ শোভিত উত্তর দিকের বিশেষ দরওয়াজার | তারপর ছাদে 
উঠলাম- সেখানে তিনটি বিশাল প্রার্থমক মুসলমান রাঁতির গম্বুজ, তাকে 

ঘিরে রয়েছে আটান্নটি ওরই ছোট সংস্করণ। পাশের বারান্দাতেও 
মাথাতার্তি ছোট ছোট গম্বুজ । প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মদর-তোরুণের মাথায়, 
সব মাথা ছাড়িয়ে, এক পায় দাঁড়য়ে আর একটি বড় গম্বুজ। দুরে 
আশরফি-মহল বা মাদ্রাসার কঙ্কাল এবং মহম্মদ শাহ খিলজাীর রাণা 

কু্তজয়ের ৫) প্রতীক বৃহৎ সাততলা বিজয়স্তচ্ভের হতগব+ কালাহত, 
প্রায় তিরিশ ফুট উচদ ধ্ংসাবশেষের প্রস্তরস্তংপ। তারপর অনস্ত 

আকাশ । 

ইতিহাসকে বিপথগামী করবার এ এক বিচিত্র কাহিনী । যশোস্য 
উদ্ভাসিত মেবারের প্রাতি পরশ্রীকাতর দুলতান মহম্মদ শাহ খিলজী এবং 
গুজরাটের সুলতান বড়যন্ত্র করলেন তাকে সংযুক্তভাবে আক্রমণ করবার। 
মেবারাধিপ রাণা কুম্ভ তখন শতবর্ধপরর্বের আলাউদ্দিন বিধ্যস্ত মেবারকে 
পুনগঠনে ব্যস্ত। কৃষ্ণপ্রেমাবধূরা মীরাবাঈ-এর সঞ্গীত-মু্ছনা তখন 
চিতোরের অন্তর বাহিরে প্রাতিৎবনিত হচ্ছে__গুজরাট ও মাগুর সুলতানদ্বয়ের 

ষড়যন্ত্র বাম্তবে রুপায়িত হ'ল সেই মূহর্তে (১৪৪০ খ্ঃ অঃ)। 
জন্মতমি রক্ষার প্রেরণায় উন্মাদ রাজপুত, রাণা কুচ্তের নেতত্বে এগিয়ে 

এল মালবের উপত্যকায়। রাণা কুচ্তের চৌদ্দ হাজার হস্তীযুখ, এক 
লক্ষ অন্বারোহণ ও পদাতিকের সামনে গুজরাট ও মাগুর মম্মিলিত বিশাল 
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সেনাদল লজ্জাজনক পরাজয় মানতে বাধ্য হ'ল। রাণা কুম্ভ রচনা করলেন 

তার বিজয়স্তম্ভ | বার রাজপুত পরাজিত সুলতান মহম্মদ্কে মালবের 

রাজমুকুটের পরিবর্তে মুক্তিদান করলেন । এ গ্লানিকর পরাজয়কে তোলার 
জন্য এবং বিক্ষুব্ধ প্রজামগুলকে ভোলাবার জন্য সংলতান মহম্মদ সৃজন 
করলেন বিজিতের এই বিজয়স্তম্ত। খ্যাতনামা প্রীতহাসিক আবুল 

ফজল রাণা কুম্তের এই 'বিজয়গাঁথা গৌরবোজ্জবল বর্ণনায় রেখে গেছেন 
তাঁর ইতিহাসে । 

তারপর এলাম গদাশাহ্ বা তিক্ষুকরাজের প্রাসাদে | দ্বিতীয় মহম্মদ 

শাহ খিলজীর ০৫১০-_-১৫২৬ খৃঃ অঃ) রাজত্বে রাজপৃতপ্রধান মেদিনীরায় 
যে একজন .বিশিষ্ট রাজসভাসদ ছিলেন তা তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের 

আকার এবং লহক্মীদের ঈর্ধাদত্ত নামকরণ গদাশাহ বা ভিক্ষুকরাজ নামে 
তাঁর ম্খানীয় পারচিতির দ্বারা অনুমান করা যায়। মেদিনীরায়ের প্রভাব 

ও জনাপ্রয়তা স্থানীয় ধুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ খিলজীর তাঁতির 
কারণ হয়ে উঠেছিল । লুলতান মাও. থেকে গোপনে পলায়ন করে 
গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মজফ্ফর শাহের, আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁরই 
সাহায্য ভিক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে মৌঁদনীরায়কে দমন করেন। অবশ্য 

এতে সুফল লাভ ঘটেনি, গ-্জরাটের পরবতাঁ লুলতাম বাহাদুর শাহর 
লঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় (১৫২৬ খঃ অঃ) বাহাদুর শাহ মাগু দুগ 

আক্রমণ করে অকর্মণ্য সুলতান মহম্মদ শাহ খিলজীকে বন্দী করেন। 

মা; গুজরাটের পদানত হয়। হিন্দোলা-মহল, জাহাজ-মহল ইত্যাদি 
সুলতানী সৌধের কাছে মোদনীরায়ের প্রাসাদ এবং মন্ত্রণালয় বলে পরিচিত 
গৃহশেণীতে আছে নিজস্ব দরবারকক্ষ আর বৃহৎ খিলান ও প্রশস্ত 

দেওয়ালযুক্ত দ্বিতল বাসগৃহ । দোতলায় দশটি মাঝারি এবং মধ্যে একটি 

বড় ঘর তাতে সন্দশ্য ফোয়ারার ধ্বংসাবশেষ । ফোয়ারা থেকে সুন্দর 

ছলপ্রণালী বিতর ভঙ্গীতে কক্ষসীমায় পেশীছেছে, সেখানে হস্তীমুখ, 
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ব্যাগ্রমুখ ইত্যাদি জলম্কার দিয়ে আতারক্ত জল বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা 
রয়েছে। আস্তরণ করা দেওয়ালে মোজেকের কাজ এবং" দক্ষিণ-পশ্চিম 

কোণে একটি লুগঠিত মিরাব্, তা'তে অবল্প্তপ্রায় তাত্ত চিত্রের 

ধ্বংসাবশেষ, সম্ভবত রাজপুত কলমে আঁকা । বিল্মতির মধ্যে আবছা 

ধরা দেয় গাবলীল রেখায় এবং মুছে যাওয়া রঙে একটি শৌর্যবান পুরুষ 
ও তন্বী নারণচিত্র। রসিক তিক্ষুক হয়ত চেয়েছিলেন পরবতরদের 
কাছে তাঁর 'কোন অবিনশ্বর প্রেমকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত 

করতে_ মহাকাল তাঁর সে সাধে বাদ সেধেছেন। তবু ধবংসপ্রান্ত 

ছাদবিহীন গৃহে প্রকৃতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যুগষুগ রোদ-বৃষ্টির 
শ্নেহাঁলগন উপেক্ষা করে কি করে তার আজও কিছু অবশিষ্ট রয়েছে 
তাই তাবছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর শিল্পচচ্চার কথা মনে পড়ল, 
১৩৫৯ সালের চৈত্র সংখ্যা দেশ পাত্রকাতে তিনি জয়পুর ভত্তিচিত্ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে তার থেকে কিছ 

বলছি- প্রথমে শ্বেত মর্মরের গঞ্ড়া মোটা-সরু-মিহি ছে'কে নিয়ে তিন 

শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে এবং পাথুরে চুন ঠাণ্ডা জলে ফুটিয়ে ছেকে 

পাঁরম্কার করে অল্প দই গিশিয়ে প্রত্যহ জল পালটিয়ে ৭৮ দিন ভিজিয়ে 
রাখতে হবে, তারপর প্রথমে এ মর্মরের দুই ভাগ মোটা গড়া ও এক 

ভাগ চুন শিল-নোড়ায় ভাল করে বেটে মেশাতে হবে। এইবার দেওয়াল 
পরিচ্কার করে তিভিয়ে নিয়ে এ মিশ্রণের প্রা্থমক প্রলেপ পুর; করে 

লাগাতে হবে । তারপরে এক ভাগ সর গঞ্ড়া ও এক ভাগ চুন এবং 

শেষে দুই ভাগ চুন ও এক ভাগ মিহি গড়া পূর্বোক্ত উপায়ে মিশিয়ে 
এ ভিজা দেওয়ালে প্রথমে মাঝারি এবং পরে পাতলা করে লাগিয়ে নিতে 

হবে। তারপর কয়েকদিন অপেক্ষা করে জমি শুকিয়ে এলে পর কুশের 
বড় কুচি দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে বেলে পাথরের টুকরা সহযোগে 
বস্তাকারে ঘ্ঁরয়ে ফিরিয়ে মাজতে হবে । কিছংক্ষণ মাজার পর যখন 
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জমি তৈরী হবে তখন খুব মিহি গঞড়া এবং ভেজান বাসি চুনের মিশ্রণ 
তুলি দিয়ে জমির উপর লাগিয়ে নিয়ে আবার বেলে পাথর 'দিয়ে মাজতে 
হবে। এবার মোলায়েম ছাঁকা চুনের পাতলা প্রলেপ চর পাঁচবার লাগাতে 

হবে। তারপর এ স্যাঁতসেতে জমিতে প্রথমে কম্পিত চিত্র রেখায়িত 

করে অবিচ্ছেদভাবে রঙের কাজ শেষ করতে হবে। সাধারণত জয়পুর 

ভিত্তিচিত্রে প্রদীপের ভূসা দিয়ে কাল, ছাঁকা পাথুরে চুন দিয়ে সাদা, 
গোঁরমাটি দিয়ে গৈরিক, এলামাটি দিয়ে হলদে, হরা পাথরের সবুজ এবং 
মিছরীর জল, নিমপাতার জল, ভেড়ার দুধ, লেবুর রস দ্বারা শোধিত 

হিগুল দিয়ে লাল রঙ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বার শেষে 
নারিকেলের তৈলাক্ত অংশের প্রলেপ লাগিয়ে আর একবার পালিশ লাগিয়ে 
কাজ শেষ করা হয়। মেদিনীরায়ের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শর্মাজীকে 

বিদায় সম্ভাষণ জানালাম । রে্ট-হাউস অভিমুখে ধারপদে চলতে চলতে 

দেখি, গোধ্লির আকাশে চলেছে সাত রঙের মেলামেশা, নিভ্ত-নিজন 

বিন্ধ্য-প্রকৃতি নিঃসঙ্গ আমাকে সঙ্গদানে কতার্থ করল। 

রেস্ট-হাউস ছেড়ে খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম আঁকার দরঞ্জাম আর 
ভোজ্য কিছ ছাতু সঙ্গে নিয়ে, দারাদিন কাজকমে কাটাবার ইচ্ছায়। 
বিখ্যাত কয়েকটি প্রাসাদ ও ভগ্ন দু্গ-প্রাচীরের আশপাশ থেকে নৈসর্গ চিত্র 
আঁকলাম কয়েকটি। আঁকতে আঁকতে দুপুর গড়িয়ে এল, পাঁচিলের 

উপর এক বক্ষছায়ায় বসে ছাতু সহযোগে মধ্যাহ ভোজন শেষ করে 

এখানেই ছোট্ট একটা ঘূম লাগালাম । ছেলেমেয়েদের হট্টগোলে ঘুম গেল 
তেঙে, তাকিয়ে দেখি একদল পরিদর্শকের মধ্যে আমি শুয়ে আছি। 

দোপাট্টরা সরিয়ে বড় বড় চোখ মেলে ছবিগুলি ও বিচিত্রবেশী আমাকে 
দেখছে কয়েকটি মেয়ে। পুরুষেরা এদিক ওদিক দাঁড়য়ে রয়েছে। 

বয়োজ্যেন্ঠ পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আমার পরিচয় তলব করলেন । আলাপে 
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জানলাম এরা ইন্দোরের এক ব্যবসায়ী পরিবার, এখানে আজ বেড়াতে 
এসেছেন । ইতিমধ্যে দেখি স্থানীয় কাঠকুটো জোগাড় করে মেয়েরা 

ওদের দ্বিপ্রাহারক আহার ব্যবস্থা তৈরী করে ফেলেছে, আমাকে অনুরোধ 
করলেন ও'দের ভোজনসত্গী হবার। সবিনয়ে নিবেদন করলাম আমার 

অক্ষমতা, ফলে জুটে গেল এক গেলাস গরম চা। একেই বলে পুরুষস্য 
তাগ্যম্?। মধ্য তারতের এ পরিত্যক্ত প্রাচীন দ্গপ্রাকারে কলকাতার 

আমি দিবানিদ্রা শেষ করে চা-পান অস্তে আবার ধাঁরে ধারে অগ্রসর হলাম 

পরবতাঁ দর্শনীয়ের সন্ধানে | 

প্রকৃতি পট-পরিবত্ন করলেন, রুক্ষতা ক্রমে শ্যামালমায় এসে 

মিলেছে । বিস্মিত মনে কারণ চিন্তা করতে করতে কাঁচ পথ ধরে দক্ষিণ 

দিকে এগিয়ে চলেছি । সাগরতালাও নামে বিশাল হদের পাশ দিয়ে পথ 
এগিয়ে গেছে সামনে । পথপাশ্বের মাটি ধারে ধারে ঢালু হয়ে, গুচ্ছ 
গুচ্ছ জোলো ঘাস ও আগাছার মালা পেরিয়ে হ্রদের জলে গিয়ে মিশেছে, 
চারপাশে তার বনরাজি আর কাঁচা সবুজের গালচে পাতা, শস্যপৃ্ণ মাঠ, 
সীমান্তের পর্বতশ্রেণী ঘনবনানীশোভিত | বহুদিন পরে ভেজা মাটির 

গন্ধ শ্রান্ত মনকে সঞ্জীবিত করল। পথ ক্রমে একে বে'কে পশ্চিমাদকে 
মোড় ফিরে দঃগপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে ধাপে ধাপে একষট্টিটি 
সিঁড় নেমে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে পেশছলাম | নিদেশনামায় বুঝলাম 
নীলকণ্ঠ শিবের মন্দির। এ বড় বিচিত্র জায়গা, নীলকণ্ঠ মান্দিরকে কেন্দ্র 
করে দু'পাশে দুই পর্বতবাহ উত্তরে আর পশ্চিমে এগিয়ে গেছে সামন্ত 
সন্ধানে | খাড়া পাহাড় প্রায় হাজার ফুট নীচে নেমে গেছে, সেখানে 
অন্ধকার উপত্যকা । আশপাশের শীতের কুহেলিকা পাহাড়কে জড়িয়ে 
জড়িয়ে সোহাগরত, অপরাহ্ের সহ্যরশ্মি ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ পরিবর্তন 
করছে, প্রকৃতি এখানে অকৃপণ প্রপাধনে অনিন্দ্যসুন্দরী। 

সব্দশ্য মোঘল স্থাপত্যে রুপায়িত এ হিন্দ শিবমন্দির দেবতার 
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মৃত্যুঞ্জয় নাম পার্থক করেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজারা মার দুর্গের 
সুন্দরতম স্থানে মহাকালের নিত্যপজার আয়োজন করে কালজয়ী হবার 

চেষ্টা করেছিলেন | মধ্যযুগে বিলাস মোথল সে স্থান দেবতার কাছ থেকে 
বাজেয়াপ্ত করে রুনা করেন তার প্রমোদভবন, তারপর কালকবলিত মোঘল 

সাম্রাজ্যের এ অংশ ছিনিয়ে নিয়েছিল মারাঠা। মাণ্ড; দুর্গের শেষ মোঘল 

দিয়া-বাহাদুরকে ধারা নিকটস্থ তিরলার যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্স্ত করে মারা 
বীর মলহার রাও হোলকার (১৭৩২ খ্ঃ অঃ) মাও. অধিকার করেন এবং 

তখন থেকে এই কয়েকদিন আগে পর্যস্ত ধারা রাজের আধকারে ছিল যাও | 

ধারার মারাঠা রাজারাই আবার এখানে প্রবর্তন করেন নীলকণ্ঠের নিত্যপ্জা । 
মৃত্যুকে বার বার জয় করেন মৃত্যুঞ্জয়। মোঘল স্থাপত্য ও ফারসি 

িপিপর্প প্রস্তরফলকখচিত বিলাসতবনের এ আবহাওয়া হিন্দ; মন্দিরসুলভ 
গাম্ভীর্যকে যতটা হাল্কা করে দিয়েছে, প্রার্কৃতিক সৌন্দর্য পুষিয়ে 

দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী । দক্ষিণদিকে অর্থাৎ মধ্যে দেবগৃহ 

এবং উপরে আচ্ছাদিত চাতাল, তার সামনে পর্ণ জলাধার, মধ্য দিয়ে পথ 

তিন চার ফুট নীচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নেমে'গেছে। প্রাঙ্গণসীমান্তে খাড়া 
পর্বত তলিয়ে গেছে অতলে । দুগের উপর থেকে ক্ষীণ জলধারা 

সুগঠিত পথ ধরে সোজা নেমে এসেছে দেবগৃহ পর্যন্ত; সেখানে অশ্টপ্রহর 

ঝির ঝির ধারায় শিবলিঙ্গ প্লাবিত করে এসে পড়ছে সামনের জলাধারে, 
পূর্ণ জলাধার উপছে পডছে প্রাঙ্গণে । সেখানে জলপ্রণালী গাঁড় 
প্রবাহিত হয়ে গেছে সীমান্তের অন্ধকারে । তারপর নীচের উপতঢ 
চিক চিক- করছে জলরেখা। দুই পার্বত্য বাহুর সমান্তরালে আছে 
কয়েকটি শ্রেণীবদ্ধ কক্ষ । উপস্থিত সেখানে বিলাসীর বদলে প:জারার 
অবস্থান । প্রস্তরখচিত ফারসী লিপিমালা বহন করে চলেছে বীর্যবানের 

ইতিহাস, দরদীর কবিতা । কোনটিতে লেখা সম্রাট আকবরের খান্দেশ ও 
দাঁক্ষিণাত্য [বিজয়ের সন্দেশ, আবার কোথাও অবৃন্টবাদীর রোবাইয়াৎ। 
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ওরই মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে স্থানীয মোঘলপ্রধান, এ প্রাসাদ নিাতা 

শাহ বুদাগ খাঁ এর রধিকজনের প্রতি নিবেদন__ 

ত'বা কর্দন তমামে উমরা মসরুফ আবোগিল 
কে শীয়দ এক দমে সাহব হামে ইঞ্জা কুনদমার্জল | 

অর্থাৎ জীবন সাধনায় অরজত পার্থিব এ সুখ-সম্পদ হয়ত গুণীজনের 

মুহূর্ত বিশ্রামকে মনোরম করতে পারবে | 

নীলকণ্ঠ মন্দির থেকে উঠে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগলাম আমার 
পরবতাঁ গন্তব্যস্থান তারাপুর-দরওয়াজা অভিম্খে | তারাপুর মাওর 

সবচেয়ে বেশী ঘটনাবহুল প্রাতহাসিক তোরণ | হাজার ফুট নীচে 

নিমর উপত্যকার সমকোণে পর্বত সোজা উঠে এসেছে প্রাচীর পর্যন্ত । 

এখজুতা কোন পার্থিব প্রাণীর পক্ষে লঙ্ঘন করা অসম্ভব, মানববদ্ধিগোচর 

সবরকম সম্ভাব্য রক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সুবিধার দ্বারা সুরক্ষিত 
এদুগের সবচেয়ে নিরাপদ পাশ্ব হল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক এবং 

তারাপুর-দরওয়াজা | তবু ইতিহাসের সাক্ষ্য রয়েছে এদিক দিয়েই বার বার 
দূর্গ আক্রান্ত হয়ে পরাভ্তও হয়েছে কয়েকবার । প্রাথমিক মুসলমান 

স্াত্যরীতির গঠনপ্রণালী ও খিলান দ্বারা প্রস্তুত এ দরওয়াজার 
্ নত লিপি পাঠে জানা যায়, মাগুর প্রথম সলতান দিলওয়ার খাঁ ঘোরা 
নগর ১৪০৪-৫ খুঃ অঃ)। গস্বজশোভিত ছাদ, নীচ দিয়ে 

“তীর পোরয়ে সম্মুখস্থ চাতালে পেশচেছে। সেখান থেকে 
গেছে পাককুাধাদ্ঠখাড়া রাস্তা ও হাজার ীঁড়র হাঁটা পথ নাচের 

ব্ত। তারাপঞ্্ঘর ওয়াজার ভিতরের দ্বিতীয় তোরণ ও 

পনি ও পারত সাধিত হয়েছে সআট আকবরের 
আদেশে | সে ঈশ.*, ক ৬ 

উপলনিধ করবার চেষ্টা ভাগ খন কখন কল্পনাকে ছাপিয়ে 
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যায়। মাণ্ডড তখন গুজরাটী সুলতানের অধীন। সুলতান বাহাদুর 
শাহ স্বস্থান ছেড়ে মাগ্ুতেই অবস্থান করছেন । মোঘল হুমায়ুন আক্রমণ 
করলেন এ দুর্গ । খ+টিয়ে বিচার করে রণকৌশলী হুমাফুন বুঝতে 
পারলেন সবদিক থেকেই সুরক্ষিত এ দুর্গ এবং সম্মুখ সমরে সুফল লাভ 
সুদরপরাহত-_-তখন সবচেয়ে দরাধিগম্য নিমর উপত্যকার এই তারাপুর 
দরওয়াজাতেই তাঁর লক্ষ্য স্থির করে দৃগ* অবরোধ করে সুযোগের 
অপেক্ষায় রইলেন। দূগগম বলেই সম্ভনত এদিকের রক্ষণ ব্যবস্থায় 

শিথিলতা ছিল। তাই চতুর হুমায়ূনের চকিত আক্রমণে পরাভূত হল 
মানুষ ও প্রকৃতির যু"্ম রক্ষাব্যবস্থা । মাগণ্ড হুমায়ূনের পদানত হল। 

দক্ষিণঘেষা পশ্চিম সামাস্তের বিচ্ছিন্ন এক খাড়া পর্বতে সঙকাঁ৭ পথযোজক 

দ্বারা সংযুক্ত শোনগড় দুর্গ ও দরওয়াজা, যা প্রাকৃতিক ও মানুবের 

রক্ষণব্যবস্থায় অজেয়। সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন সুলতান 

বাহাদুর শাহ | কিম্বদস্তী শোনা যায়, শোনগড় তোরণে তখন সসৈন্যে 
হুমায়ন উপস্থিত। সুলতান নিজের ভাত, রণক্লান্ত, নিরসত্র, ক্ষীণ 

সৈনাবাহিনীর পক্ষে বেশীক্ষণ দুগরক্ষা অসম্ভব বুঝে বিশ্বস্ত এক 
দেহরক্ষীকে লুলতানী-পোষাকে রাজকীয় অশ্বে সোয়ারী হয়ে হা 
ফুট নীচের নিমর উপত্যকায় সোজা লাফিয়ে পড়তে আ 
অজেয় শোনগড়-দরওয়াজার বাইরে অপেক্ষমান সসৈন্য হর 
উপর সুলতানী সৈনিক সে আদেশ পালন কর 

নচের প্রস্তরসগ্কুল উপত্যকায় একফোৌঁটা' 

ঘটনা দেখে হয়ত হুমায়ূন বিশ্বাস ক 

এ সুযোগের অপব্যবহার সুলতা 
যখন শোনগড়ে 

এ তোরণমুখী গিরি 

অন্ধকার খু 



ল্মখ মরে অজেয় শোনগড়-দরওয়াজাকে | তারপর অন্ধকারে পথ 
হাতড়াতে তিন চার মাইল পিছনে ফেলে আসা রেন্টহাউসের 

ক ফিরে চললাম। ক্ষণ বিজলী বাতি ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুসীমা চিনিয়ে 
দচ্ছে যদি হঠাৎ বাতির মশলা ফ্ীরয়ে যায় তো এখানেই রাত্রবাস অথবা 

জার ফুট নীচের গতাঁর অন্ধকারে বীর সুলতান সৈনিকের অনুসরণ | 
ীধ্যে আর কোন পথ নেই। গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞ 
টপদেশ বাস্তবে উপলান্ধ করলাম, সাঁত্যই অজানা বিদেশে নিশীখত্রমণ 
িরত্যজ্য । তবু মন আনন্দে পারিপূ্ণ, কারণ মধ্যযুগের ভারতীয় 
, শোবার স্মৃতিসৌধ শোনগড় দরওয়াজার চিত্রায়ণ প্রাক্তন সৈনিক 

[হিসাবে আমার কর্তব্য, পব্বসুরীদের প্রতি এ আমার শ্রদ্ধানিবেদন | 

আজকে আমার চলার পথ মাগুর প্রেমতীর্থ বাজবাহাদুর ও 

" রূপমতার ম্মৃতিবিজাঁড়িত প্রামাদ ও বিহারসৌধে। মধ্যতারতের জনমানসে 
এ প্রেমিকযূগল চিত্র ও সঙ্গীতে চিরন্তনর্পে জীবস্ত। ধর্মের 

ছুতমাগ” এ মহিমান্বিত প্রেমের কাছে আপন ক্ষন্ত্রতায় অচ্ছদত। কলকাতার 

নানা চিত্রসংগ্রহে ও চিত্রপুস্তকে বাজবাহাদুর ও রুপমতার যুগল চিত্র 

&নের টা আমার ঘটেছে, তবে সেগুলি প্রধানত রাজপুত অথবা 
চতশৈলীর, অথাৎ শিল্পশাসত্রানুযায়ী অঠ্কিত চিত্র। এখানে 

পী ও মার্গ-চিত্রশিল্পীরা তাঁদের আবিনশ্বর 

কে চিত্রায়িত করেছেন যুগে যুগে, বারে বারে। 
ী অবলম্বনে মধ্যতারতের চিত্রধারা 

তে গেলে জের টানতে হয় বৈদিক, 

রি 

৮ 

ল 
ঘর 
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ভারতের প্রাচীনতম চিত্র ও তাস্কর্কর্মের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া » 

তারপর সেই সভ্যতারই বিভিন্নধারা কাখিয়াবাড়ের আশেপাশের লোখানুে 
রংপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে আঁবন্কার করেছেন বতমান ভারতে 
্রত্বতত্তীবভাগ | এই আবিচ্কার সম্ভবত প্রমাণ করতে সক্ষম হা 
প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সত্যতার সঙ্গে আদি-আর্য ও প্রাক বোর 
সত্যতার আনিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ; কিন্ত এখনও পযন্ত প্রাকবৌদ্ধগেক্ী 

তারতীয় চিত্রকর্মের প্রমাণ আমাদের কাছে কিছন প্রকাশিত নয়। তার 
এর আস্তত্ব প্রমাণ করতে গেলে সাহায্য নিতে হবে বৈদিক সাহিত্য ও* 

পৌরাণিক "মহাকাব্যগুলি থেকে | 
খকবেদের খষি উষাকে রুপায়িত করতে যে চিত্রকল্পের সাহায্য & 

নিয়েছেন তা ভাষাগত হলেও চিত্রকরসূলত শিল্পমানসের প্রতীক বলেন 

ধরা যেতে পারে। তাছাড়া বিশ্বকর্মা কল্পনাও বৈদিক | তোতিরাঁয় 

সংহিতাতে রথকার, তক্ষ অর্থাৎ ছুতোর, কুলাল অর্থাৎ কুমোর, কর্মার অর্থাৎ 

কামার ইত্যাদির কথা আছে £ | 

“নমন্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ 

কুলালেত্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমঃ 1” 

এরা চিত্রকর না হলেও কারুশিল্পী। যদিও বৈদিকষুগে 

আঁস্তত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে, তবুও আচাষ শম্কর তাঁর সঃ 
বৈদিক ঈশ্বরের স্বণমধর্ত (হরণ্যমানঅ) জা 
মাননীয় বি, সি, ট্টাচা মহাশয় তাঁর তিনি ই 

[বিভিন্ন প্রমাণ উপাস্থিত করেছেন । মাননাঁয় হারানন্দ শরণ মহাশয়ও মাত্রা 

অনুষ্ঠিত তৃতাঁয় ওঁরয়েন্টাল নুুরেম্দে ও ইমেজ ওয়ারশিপ ই্ব 
ইীশুয়া” শীর্ষক বক্তৃতায় প্রমাণ করত বি করেছেন বৈদিকযুগে; 

হন্দু-মবাতর আউ়ুরাটিবং ই পে বিনিময়ে তার আদান-প্রদান পে 

নং 
লা 

শি 



ও ধজ্ঞশালায় দেবতাদের পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা ঈম্ভব হতো সম্ভবত 
দের ম্বাত'র সাহায্যে । সামাবধান ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় হাতি, ঘোড়া, 
পি পদাতিক ইত্যাদি মূর্তির কথা। কিন্ত; চিত্রশিল্প কথাটি বর্তমান 

পথে সন্ভবত সে যুগে প্র্গালত ছিল না। তবে সায়ণ ভাষ্যে ণশল্পো 
বহুরুপঠ বলে আখ্যাত হয়েছে। কৌবীতকী ব্রাহ্মণে শিল্পের অর্থ 

করা হয়েছে নত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি । শতপথ ব্রাহ্মণে সম্ভবত শিল্পকে 
এ ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মরূপে অর্থ করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু 

নী ব্যবহত শব্দ প্রাতরপের অথ. চিত্রকর্ম বা ভান্ব্ এবং সম্ভবত শতপথ 
ইট ব্রাহ্মণে প্রতিরপ শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যও তাই । 

তারপর পৌরাণিক মহাকাব্যগ্লিতে দেখি কৃষ্ণপৌত্র অনিরদদ্ধ ও 
উষার প্রেমকাহিনীতে প্রেমাবিহবলা উষা তাঁর স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রকে 

চিত্রায়িত করতে অনুরোধ করছেন দখা চিত্রলেখাকে | রামায়ণে লংকার 

রুপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি রাবণের চিত্র-শালাগৃহের উল্লেখ করেছেন। 

তাছাড়া বেদোক্ত শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মা ও দানবকুলোভ্ভব কৃতিশিল্পী ময় 

সম্বন্ধে আলোচনা রামায়ণে আছে । মহাভারতের কবি দেবালয়, যজ্ঞশালা, 

& রাজগহ ইত্যাদির শিল্পসৌন্দর্যের মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর 
মহাকাব্যে। সম্ভবত এগুলি বৈদিক শিল্পেরই পরম্পরা । 

সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় এঁতিহামিক লামা তারানাথের মতে 

এঁমহাপরিনিবণণের খেঃ পঞ্ঃ ষ্ঠ শতকে) নহু পর্বে দেবশিম্পশৈলী মগধে 
পু অব্যাহত ছিল। অপরুপ সে প্রাচীন রুপকল্পের অষ্টা ছিলেন দেবশিল্পীগণ | 
পরব যুগে সে ধারার বাহক হলেন পণ্যযান বা যক্ষাশল্পীরা এবং 
অর দেখার বহন করে চলেন নাগশিল্পণকুল। কুমারদ্বামী বলেছেন, 

: বৌদ্ধ প্রভাববর্জত ভারতীয় শিল্পের হদিস পাওয়া যায় অশোকের 
: জমসায়য়ক ও তাঁর নিকট-পরবর্তাঁ যুগে। সে শিল্পের প্রধান প্রাণবস্তু 
ছিল পরক্কাত ও আদিম দেবদেবী ; যথা পঙখবী, বরুণ, মকর, নাগ, যক্ষ 



ইত্যাদ। সে শিল্পের চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে বৈশনগর, পরখাম, সাঁচী ? 
তারহ্ত ইত্যাদি প্রার্থীমক বৌদ্ধ ভাঙ্কর্যশল্পে | 

যেবৌদ্ধ সংস্কৃতি সে-যুগে সমগ্র পরর্ব-এঁশয়া প্লাবিত নর 

তার উৎস ভারতবর্ষেরহই শিল্প-পাধধা সে কথা আজ সর্ব 

স্বীকৃত | বুদ্ধবাণী ও ধর্মমতকে জনমনগোচর করার প্রথম প্রচেষ্টা 

হয়েছিল সম্ভবত কাব্য, নাটক ও নঞ্জীতের মাধ্যমে । সৌন্দর্য আমার 
কাছে গুণহান-_একথা রয়েছে দশধম্মসৃত্তে। অতএব ধারণা করা যায়, 
চিত্র ও তাস্র্ষের দর্শনেম্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ আবেদনের শাক্ত বৌদ্ধসম্বপাঁতিদের 
তখনও অজ্ঞাত ছিল। বশহাদ্ধ মগ্গো"'-তে বলা হয়েছে আকার এবং 

আনুষঙ্গিক দ্বারা চেতনাপ্রসৃত যে প্রেম এবং তাঁক্ত তা বিলাসব্যসনতুল্য, 

সুতরাং পরিত্যজ্য । চিত্রকর লঞ্গীতকার, সুগন্ধিকার, সপকার 

প্রতৃতিকে বিলামব্যসনের পরিবেশক হিসাবে চিত করা হয়েছে সে যুগে। 

তাই আকারগত সৌন্দর্যের বাহক বলে বৌদ্ধসঙ্ঘে নরনারীর অবয়ব চিত্রিত 
করা নিধিদ্ধ ছিল। ফলে সেকালের চিত্রকর্ম লতাপ্ঞ্প ইত্যাদি রূপায়নে 
সীমাবদ্ধ থাকতো । প্রাচীন হীনযানী এ রাঁতির সঙ্গে সমসাময়িক জৈন ও 

কিছ; ত্রাহ্মণ্য রীতির নীতিগত মিল ছিল স্পন্ট | 

প্রচালত হিন্দু চিত্রধারার প্রতিভ্ হিসাবে গড়ে উঠোঁছল প্রাথমিক 
বৌদ্ধ শিল্পকম: এবং বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিশেষ নিজস্ব প্রয়োজন ক্রমে 
তাকে রুপ দিয়েছিল বৌদ্ধ শিল্পধারায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা 
যায় অশোকস্তন্ভ ও স্তচ্ভশীর্ রংপায়ণে। তার অনুপ্রেরণা সম্ভবত . 

তারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিল এবং তা ছিল বেশ কিছুটা বৌদ্ধ 

রাঁতিবহিভ্ত। তারপর খ্ঃ পহঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে বৌদ্ধ-শিল্প 
যে রুপ পরিগ্রহ করলো সাঁচী, ভারত, বুদ্ধগয়া ইত্যাদির শিল্পীরা 

তাঁদের শিল্পকর্মে তার প্রমাণ রেখে গেছেন যক্ষ-যক্ষিণী এবং জাতক 

চিত্রায়ণের মধ্যে । তখনও হানযান ধর্মানুশাসনে বুদ্ধমূর্তি রুপায়ণ 
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নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মানুশাসনকে মেনে নিয়ে বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ 
করলেন শিল্পী তাঁর তীক্ষুধাপ্রস্ত প্রতীকের সাহায্যে । মহাপরিনিৎক্রমণ 

র্পায়িত করতে গিয়ে শিল্পী রুনা করলেন অশ্ব কণ্টক এবং তার সাথা 

ছন্দককে । আশেপাশের দেবকুল তাদের অনুসরণ করছেন, কিন্তু কণ্টকের 
পচ্ঠে আরোহীর অভাব | কারণ সিদ্ধার্থের অবয়ব অঞ্কন তখনও শাম্ত্রে 
নিধিদ্ধ। মহান এ-বিশেষ যাত্রাকে শিল্পী পবিত্রতা আরোপ করলেন 
প্রতীকের সাহায্যে । অর্থাৎ গমনোদ্যত এই পাবত্র অশ্বপদসমূহ 

ভূমিষ্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে সাগ্রহে ধারণ করেছেন দেবগণ | এই ধরণের 
প্রতীক ব্যবহারে শিল্পীরা তথাগতকে বহুবারই উপস্থিত করতে সক্ষম 
হয়েছেন তাঁদের চিত্রকর্মে। কখনও পদ্ম, কখনও হস্তি, শ্রীপদ, 
জ্যোতিচ্ছটা, বোধিবক্ষ ইত্যাদি নানা প্রতীক বৃদ্ধের পাঁরবর্তে তাঁরা 
বহং স্থানে বিতিন্ন রূপে ব্যবহার করেছেন । 

এই প্রতীকধর্মাঁ হীনযান 'শিল্পরাঁতি ক্রমশ মহাযানদের বৃদ্ধমুর্তিতে 
পরিণত হওয়ার ইতিহাস অজস্তা ভাস্কর্য ও তিত্তিচিত্রে সুস্পষ্ট | খুঃ পৃঃ 
তৃতীষ শতক থেকে দ্বিতীয় খষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী চৈত্য ও বিহারগুলিতে 
ছণীনযান যুগের অনাড়স্বর চিত্রন ও ভাস্কর্য ধারা এবং প্রাচীন কাচ্ঠনির্মিত 
স্থাপত্য প্রণালীর অনুসরণ দেখা যাষ। পরে মহাযান মতের প্রসারের 

সঞ্চে সঙ্গে আডম্বরপর্্ণ ভাস্কর্য ও চিত্রধারাষ হীনযানী অনাড়ম্বর দার 
স্থাপত্য রাঁতিবজিতি হযেছে । 

যুগ পরিবর্তন ও পরাক্ষা-নিরাক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সম্ঘপাতিরা মেনে 

[নিয়েছিলেন চিত্রকর্মের দর্শনজাত প্রত্যক্ষ আবেদন শীক্তকে । লামা 
তারানাথ বলেছেন, বৌদ্ধধর্ম প্রসার যেখানে সম্তব হযেছে সেখানেই 

উপাস্থিত হযেছেন তার সহগামী দক্ষ সঞ্ব-শিল্প -গোম্ঠী। পুবব-এশিয়ার 

[বিভিন্ন দেশজ জ্ঞানান্বেষী মানুষ সদ্ধদ্মছাষা ও উপদেশের আকাঙ্ষাষ যখন 

ভারতবর্ষের সঙ্ঘগুরুদের অনুরোধ করতেন, জ্ঞানী তিক্ষু প্রেরণের জন্য 
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উখন সে ডাকে সাড়া দিয়ে যে-জ্ঞানী শুরু করতেন এ কষ্টকর সুদূর 
যাত্রা বভাবতই তাঁকে বাধ্য হ'তে হতো ভ্রমণকে সুখকর করবার জন্য 
গুরুূভার ওজনের পীমাবদ্ধতা রক্ষা করা। ফলে বেশী পর্শথপত্রের বদলে 

সঙ্গে নিতেন-জড়ানো বা দীঘল পট। সম্ভবত সেই দীঘল পটের আজকের 
প্রতিভ্ হলো তিব্বতাঁ ও নেপালী টত্কচিত্র । 

ইতিহাসে দেখা যায়, বহু ধর্মমত ও পথ তার ভক্তবৃন্দের 
সাংস্কৃতিক জীবন"ও কর্মকে যথেষ্ট প্রভাবাস্বিত করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির যে প্রচণ্ড শক্তি সমস্ত পেশ, যথা নিংহল, যবঘ্ীপ, শ্যাম, 
ব্রহ্মদেশ, নেপাল, তিব্বত, বামিয়ান, খোটান, দান্দানউইিক, বাজাকৃলিক, 
[িজিল, তুরফান, তুংহুয়ান, চাঁন, জাপান ইত্যাদিতে জ্ঞানমার্গ ও 

নৈতিকজীবন, বিশেষ করে তার শিল্পধারাকে যে যথেষ্ট প্রভাবান্বত করেছিল 

তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসব দেশের শিল্পকর্মের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। 
আজ হয়তো ওসব দেশের অনেক যায়গায়ই বৌদ্ধধর্মের প্রচলন নেই, 
তবুও তার শিল্পজীবনে বৌদ্ধ সংস্কৃতি যে ওতঃপ্রোততাবে জড়িয়ে 

রয়েছে চক্ষুজ্মান দর্শককে তা খুজে বার করতে কষ্ট পেতে হবে না। 
লামা তারানাথের মতে এইসব শিল্পরাঁতির প্রায় আটশ' বছর 

ধরে উতান পতনের প্রচলিত ইতিহাস খষ্টপর্ব ষ্ঠ শতাব্দী থেকে 
খঙ্টীয় তৃতাঁয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তারিত। তারপর এ শিল্পধারা কিছুদিন 
অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আবার পুনজাঁবন লাত করল ভারতের 
[তিন অংশে তিন রূপে । পশ্চিম দেশে অর্থাৎ রাজপুতানায়, মধ্যদেশে 

অর্থাৎ উত্তর প্রদেশে এবং পহবদেশে অর্থাৎ বরেন্্রতুমে বা বাংলাদেশে । 

মগধের রাজা বুদ্ধপক্ষের সময় সম্ভবত খণ্টাীয় পঞ্চম ও বন্ঠ শতাব্দীতে 

মহাশিল্প বিম্বসার প্রাচীন দেব-শিল্পশৈলীতে নবপ্রাণ সথণর করে সৃষ্টি 

করলেন মধ্যদেশীয় শিল্পরীতি | খষ্টীয় সপ্তম শতকে উদয়পুররাজ 

[শলাঁদত্য গুহিলার সময় প্রাচীন যক্ষশিল্পধারার প্রেরণায় পশ্চিম দেশীয় 
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[িল্পশৈলীর সৃষ্টি করলেন মহৎ শিল্পী শশার । সম্ভবত তখন 
থেকেই রাজপুত চিত্রশৈলীর প্রথম পদসঞ্চার শুর হল। তারপর 
বাংলাদেশে রাজা ধর্মপাল ও দেবপালের সময় খক্টীয় নবম শতকে নাগ 
শিল্প নবরুপে পুনজরগীবত হল এবং তার অম্টা শিল্পাচার্য ধামান ও 
বিতপাল। আধুনিক গবেষকদের মতে অজন্তা-বাঘ ও দাক্ষিণাত্যের 

িত্তানাবাশশীল-বাদামী গুহার তত্তিচিত্রের সাথে সাথে খ্টীয় সপ্তম 

শতাব্দীতে বৌদ্ধ; হিন্দু ও জৈন চিত্রধারার ঠিকানা হারিয়ে যায়। তারপর 
ভারতীয় চিত্র পরম্পরার হদিস খুজে পাওয়া যায় ইলোরার রঙমহলে, 
মধ্য-এশিয়ায়। তিব্বতে, নেপালে । মধ্য-এশিয়ার খোটান গৃহাশেণ*, 
দান্দানউহীলিক ইত্যাদি অষ্টম শতাব্দীর গৃহা-তীত্তিচিত্রের সঙ্গে অজস্তা 
বাঘের ব্যবহৃত চিত্ররীতির ঘনিষ্ঠতা দেখে অনুমান করা সম্ভব এর 
ভারতীয় পরম্পরা । বৌদ্ধধর্মের পতন ও ব্রাহ্গণ্য ধর্মের উত্থানের সময় 
ধর্ম ও রাজনোতিক আনিশ্য়তার মধ্যেও শিল্পীর সাধনা যে নিরবচ্ছিন্ন 
ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে । অষ্টম শতাব্দীর প্রথম বর্ষে যখন আরব 
দিগ্বিজয়ী মহস্মদ কাশেম সিক্ধুদেশ আক্রমণ করেন তখন কয়েকজন 

হিম্দু শিষ্পী কর্মপ্রাথথাীরুপে তাঁর দরবারে হাজির হয়েছিলেন ; এ সংবাদ 

দিয়ে গেছেন কাশেম সহগামী একজন এ্তিহাসিক | নবম.শতকের গুর্জর 

প্রতিহার রাজপুত অভ্য্যথানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতীয় শিল্পধারা 

প্রবাহমান হল, এ সময় হিন্দু চিত্ররীতি কিছন্টা অবদমিত হলেও ভাস্বয? 
ও স্থাপত্যশৈলীর বিশেষ বিকাশ লাভ ঘটে । নিবানোন্মুখ দপশিখার 

মত চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যরাঁতি আর একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে চরম বিকাশ লাত করল । মালবে পরমার-রাজপুত প্রাধান্য লাভ 
করল। রচিত হল সমরাঙ্গন-সংত্রধার ইত্যাদি নানা আর্য ও দ্রাবিড় 
শিল্পশাস্ত্র । সমসাময়িক চিত্র ও ভাস্কর্যের নিরিখ খুজে পাওয়া 

যায় পরমার রচিত ইলোরার 'তাঁ্তচিত্রেঃ নেমাবরে তোজনির্মিত সিদ্ধনাথ 
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মন্দিরে চান্দেল্য-রাজধান৷ জুঝোটি বা আধুনিক বুদ্দেলখণ্ডেব খজুরবাহক 
বা খাজুরাহের মান্দিরশ্রেণতে (৯৫০-১০৫০ খৃঃ অঃ)। ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ আরব পরিব্রাজক ইবনবতুতা এখানে এসেছিলেন ১৩৩৫ খন্টাব্দে 
এবং খজনরবাহকের রুপে বিমোহিত হয়ে দেশে ফিরে যান। সেখানে 
শ্রোতারা বতুতার খাজ-রাহের রংপবর্ণনা শুনে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে 
উপহাম করেন | সমকালীন এই শিল্প পরম্পরাতেই অনুপ্রাণিত হয়েছে 
আবুপাহাড়ের বিমলা, তেজপাল ইত্যাদি জৈন মন্দিরশ্রেণী (১০৫২-_ 
১২৩২ খ্ঃ অঃ), কাথিয়াবাড়ের কুমারপালকূত সোমনাথ মন্দির (১১৪৩ 

৭৪ খ্ঃ অঃ ), দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্ৰর মন্দির (১০০০ খ্ঃ অঃ), 
মহীশরে হয়শাল রাজধানী হালেবিড় ও বেল্দড়ের সুম্দর-কেশব মন্দির 
(১১১৭ খ্ঃ অঃ) প্রভৃতি । খ্যাতিমান ইরাণী দেশ-দর্শক আবদুল রেজাক 
১৪৩৩ খঙ্টাব্দে সুম্দর-কেশব মশ্দির দেখে স্তম্ভিত হয়ে বলেন ণবচিত্র 
এ মন্দিরের রুপবর্ণনা করতে আমার সাহস নেই, কারণ শ্োতা তাকে 

আতিরাঁঞ্জত বলে ধারণা করবে । এই শিল্প পরম্পরাই উীঁড়ষ্যার 
শিল্পরাঁতির প্রাণশক্তি । তুবনেশ্বরের .িগরাজ (১০০০ খৃঃ অঃ), 
ইত্যাদি মন্দিরে, কোনার্কে ০২৫০ খৃঃ অঃ) এ রাঁতিরই রূপায়ন 
হয়েছে বারে বারে । বাংলা দেশের চিত্রে, স্বাপত্যে এবং ভাস্কর্ষে প্রাচীন 
ও মধ্যযুগীয় শিল্প পরম্পরা খইজে পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায় 
পালযুগের বৌদ্ধ পঃথিতে, নালন্দা বিম্বাবিদ্যালয়ের শ্রমণ চত্রত ট*কচিত্রে, 
যার বর্ণনা করেছেন একাদশ শতাব্দীর চৈনিক সমালোচক তেং-চ-উন 
এবং এতহাসিক তারানাথ। 

খষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে উত্তরভারতে মুসলমান আঁধকার 
প্রাতচ্ঠার সময় থেকে ক্রমে প্রচলিত প্রাচীন চিত্রধারা এবং রানজপৃতশৈলীর 
প্রাথমক রুপ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মপুস্তক চিত্রায়নের সগমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 
আবদ্ধ হুল। সমসামার্িক চিত্রকর্মের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য যদিও সঠিক 
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কিছু বলা সম্ভব নয় তবুও গুজরাটের জৈন ধর্গ্রচ্থে, বাংলার বৌদ্ধ 
পাথতে এবং নেপালের কিছ ধর্ম প.স্তকের অলম্করণ আর দেবদেবার 

কিছুটা ধারণা করা সম্ভব । হয়ত এই অস্বাভাবিক, সীমাবন্ধ আড়ম্টতা 

থেকে মুক্ত অভিলাষ ভারতীয় চিত্রধারা মাগশৈলণ ছেড়ে লোকশিষ্পের 
মাধ্যমে প্রবাহিত হল | বৌদ্ধ সংস্কৃতির বাহক তিক্ষু, শ্রমণ মারফৎ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশৈলী চীন, মধ্য-এশিয়া, ইরান ও 
পারস্য দেশে প্রসার লাভ করেছিল এবং দ্বাদশ শতকে মুসলমান 

দিগবিজয়ীদের সঙ্গে আবার তারতবর্ষে ফিরে এল সেই ইরান-পারশ্যের 
সমসামায়ক শিল্পশৈলী। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রসম্মত, সুশৃঙ্খল ভারতীয় 
মাগণচত্র দাতা থেকে গ্রহীতা হতে নারাজ ছিল তাই সে সময়ের ভারতায় 
চিত্রে এইসব বহিরাগত সংস্কৃতির চিত্র খুবই ক্ষীণ। শিল্পশাস্ত্রে অজ্ঞ, 
ফলে বন্ধনহণীন সমকালীন লোকশিল্প পারিপাশ্বিকতাকে স্বীকার করে 

নিয়ে শুরু করল তার স্থির পদসঞ্চার। ধারে ধারে রপায়িত হল 
লোকধমী রাজপুত চিত্রশৈলী | যার প্রাথমিক নমুনা আজও কিছু দেখা 
যায় অম্বর, জয়পুর, িকানীর, যোধপুর, উদয়পুর ইত্যাদি মধ্যযুগণয় প্রাসাদ 
ভিতিচিত্রে-। তারপর চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কি-আফগান-লোদী ইত্যাদি 
সুলতান রাজত্বে ভারতীয় এবং ইসলামী চিত্ররীতির বোঝাপড়া চলতে 
থাকে | অবস্থার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এরা মিলত হয়েছে পারম্পরিক 
স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে । মোঙ্গোল অভিযানের পথ বেয়ে পঞ্চদশ শতকে 

মধ্য-এশিয়ায় তৈমুরীবংশের রাজত্বকালীন সমরখন্দ ও হেরাৎ এ পারশ্য 
[িল্পধারার নব অভ্য্যথান হল। শিল্প-রসপিপাসু মানুষের কাছে ধর্মের 

অনুশাসন পরাজিত হল । আবিতর্ঠত হলেন মহত্শি্পী বাইজাদ | 

কামাল-উদ-দিন বাইজাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ 
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করেছিলেন পারস্যের হেরাৎ নগরে । তাঁর সেখানকার কর্মজীবন সুলতান 

হোসেন মির্জা এবং তাঁর মন্ত্রী খ্যাতিমান কবি ও চিত্রকর আলী শের 

নেওয়াইএর পম্ঠঈপোষকতায় সার্থক হয়ে উঠেছিল। তারপর ১৫১০ খ্ঃ 
তাব্রজের শাহ ইসমাইল হেরাৎ জয় করেন। তখন থেকে বিজয় শাহ 
ইসমাইলের সঙ্গী হয়ে তা্িজে বাসা বাধলেন বাইজাদ | সেখানকার রাজকয় 
পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ নিষুক্ত হলেন তিনি এবং প.স্তক চিত্রায়ণের 

প্রয়োজনে নিজন্ব চিত্রশালাও স্থাপন করলেন সে প.স্তকাগারের সঙ্গে । 

রসিক তাত্রিজ শিল্পীকে শিল্পীযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করেছিল। 
মমজদার সুলতান শাহ ইসমাইল যখন ১৫১৪ খঙ্টাব্ে তুকা'যুদ্ধে গিয়েছিলেন, 
তখন তাঁর জীবনের দুই অমুল্যরত্ব লিপিকার শাহ মহম্মদ উন-নিশাপুরী ও 

চিত্রকর বাইজাদের নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তিনি। 
নিভৃত এক পর্বত কন্দরে নির্দিষ্ট হয়েছিল তাঁদের গোপন আবাস । তারপর 

যুদ্ধীবজেতা শাহ ইসমাইল দেশে ফিরে প্রথমেই সংগ্রহ করেছিলেন এই 
মনীষাদ্বয়ের কুশল সংবাদ এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন তাঁদের সু্ঠ 
নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে । 

বাইজাদ ছিলেন পারশ্য-শিল্পপরম্পরার সংস্কারক | তাই পারশ্যে 
পারশ্য-শিম্পধারার জনকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে । শ্রেম্ঠ 
সংগীতকার সুলত পুরবিস্তারের মতো সুনিপুণ ছিল বাইজাদের 

বর্ণব্যবহার | দুঃসাহসী এ শিল্পী বর্ণ-ঝংকারের প্রয়োজনে, বিশেষ করে 

বস্তু সংস্থাপন দূঢ় করার জন্যে চিত্রের বিশেষ বিশেষ জায়গায় দরকার 

মতো নিকষ কালো নিগ্রোমৃর্তি স্থাপন করে সক্ষম হয়েছেন অপরুপ 

বণশ্ব সৃষ্টি করতে । অবয়বের সুষ্ঠ চিত্রায়নে, বাস্তবধমাঁ গতিশীলতায় 

ও ছন্দোব্ধ তথ্গী রচনায় এবং স্বকীয় পদ্ধতির বস্তু সংস্থাপনে তিনি 
আজও 'শিল্পীজগতে অমর হয়ে আছেন । 

পারশ্যে বাইজাদ পর্বববতাঁ' চিত্রকলার অবসান ঘটে বাইজাদের 
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উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এবং বাইজাদ চিত্রশিল্পীর প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় 
[শিল্পী বাইজাদের সার্থক সাধনার মধ্যে । 

দেই পারণত শিল্পধারাকে বহন করে ভারতবর্ষে এলেন মোঘল 
বাদশাহ বাবর । বাবর নিজে চিত্ররাসক ও বাইজাদভক্ত ছিলেন৷ তাঁর 
আত্মজীবনীতে তিনি এই শিল্পী সম্বন্ধে লিখেছেন--“সব শিল্পীর সেরা 

শিল্পণ' | রাজপুত ও পারশ্য চিত্রশৈলীর এ বোঝাপড়া শেষ হল ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে; উদ্বারচেতা মোঘল বাদশাহ আকবরের দরবারে । হিন্দু 
জ্ঞান, বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রকলার সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সম্ভব 

করোঁছল সংস্কৃতি-সচেতন আকবরের উদার রাজনৈতিক পন্থা ও গহণণজনের 

যোগ্য সমাদর । রাজপুত পারশ্য চিত্ররীতির সম্মিলিত রুপ প্রকাশ পেল 

মোঘল চিত্রশৈলীতে । 
আকবরের দরবারে সমান আদরে স্থান পেল পারশ্য ও পারশ্য 

চিত্রশৈলীতে অন-প্রাণিত মধ্য-এশিয়ার বিতিন্ন দেশীয় শিল্পীদের সঙ্গে 
গুণণ ভারতীয় শিল্পীরা । একই জায়গায় সমবেত হলেন কাল্মাক দেশের 
ফার্রুক, সেরাজীর আবদ্-আল্-ামাদ, তাব্রজের মার সৈয়দ আলী 
এবং ভারতীয় মার্গ ও লোকশিল্পী বসবান, দশোবস্ত কেশন্দাস প্রভৃতি । 
এই সব ভারতীয় শিল্পীর চিত্রণ দক্ষতায় আকবর এতই প্রীত হয়েছিলেন 
যে, বিভিন্ত্র পারশ্য কবির কাব্যগ্রস্থ চিত্রায়ণ ও রাজকীয় প্রতিকৃতি অৎ্কনে 
এদের উপরই নির্ভর করতেন তিনি । সার্থক প্রতিকৃতি শিল্পীদের মধ্যে 

বহু হিন্দ চিত্রকরের নাম দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে ষোড়শ 

শতাব্দীর প্রথমতাগে ভগবত ও শেষতাগে হুনার যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। 
তগবত যদিও কিছুটা পারশ্য চিত্রধারায় অননপ্রাণিত, কিন্তু হুনার 
প্রান ভারতায় মাগণচত্র এবং রাজপুত পরম্পরার উত্তরসাধক | এইসব 

রাজপুত ও মোঘল চিত্রশৈলীর বহন শ্রেচ্চ চিত্রকর্মের নায়ক-নায়িকা 

বাজবাহাদর ও রুপমতা৷। 
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উত্ব'গামশ পথ আঁতক্রম করে উরাস্থিত হলাম মাগুর দক্ষিণ প্রাস্তস্থ 
রেওয়াকুণ্ড তারে । বিগত হিন্দুযুগের স্মৃতিবাহী নামধারক এ কুণ্ডের, 

গর পাড়. লাল পাথরে বাঁধান, ঘাটহাঁন পাথরের দেওয়াল থেকে ধাপে ধাপে 
একক উপযুক্ত সিশড় চারদিক থেকেই নেমে গেছে নীরব, নিথর, কাল-জল 
পর্যস্ত। উত্তর-পশ্চিম তারে রয়েছে জলক্রীড়ান্তে বিলাস অথবা বিশ্রামাগার 
এবং দক্ষিণ কূলে ফারসি জলোত্তোলন চক্রের ধ্বংসাবশেষ, রাস্তার ওপারে 

অবাস্িত বাজবাহাদুরপ্রাসাদে জল সরবরাহের জন্য। পথ ঘুরে ফিরে 

পাহাড় তেঙ্গে ক্রমেই উপরে উঠেছে, তারই একপাশে ঢাল পাহাড়ের 
গায় বিস্তার্ঁণ মাঠকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে এন্বরয-অতিশপ্ত এক 

ভাগ্যহত সগ্গীতশিষ্পীর ম্মতি-বিজড়িত প্রাসাদ । ছাদের দুই প্রান্তে 
দুটি সুন্দর হাওয়া ঘর শোভিত মহলের সম্মুখস্থ চল্লিশটি বিশাল রাজকীয় 
সোপান পেরিয়ে সদর তোরণে প্রবেশ করলাম | ' দু পাশে রক্ষীকক্ষ ; তাদের 

মধ্য দিয়ে খিলান শোতিত তোরণ-পথ পেরিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এলাম, 
মধ্যস্থলে জলবক্রীড়ার চতুক্কোণ হামাম এবং প্রাঙ্ণসীমার চারিদিক ঘিরে 

গৃহশ্রেণী। উত্তরের বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করলাম, সামনে তার বৈঠকা 
বারান্দা, বারান্দার অনেক নীচে মাটি। হয়ত এক সময় এখানে"ছিল 

শ্যামল সন্দর প্রেমকুঞ্জ যাকে আজকের গভীর বনানী গ্রাস করেছে। 

প্রত্যুষের মৃদুমন্দ পবন সন্দহর বিস্ম'তি থেকে বহন করে আনছে 

রূপমতাঁর স্পর্শ ও ভাগ্যহীন বাজবাহাদুরের প্রেমোজ্জল উপাখ্যান । 
১৫৪২ খণ্টাব্দে শের শাহ ' মালব জয় করে প্রতিনিধি রেখে গেলেন 

সুজা খাঁকে 1 স্বাধীন সুলতানের সবটুকু সুখ-সুবিধা ভোগ করে সুজা খাঁ 

গত হলেন ১৫৫৪ খষ্টাব্দে। তিন ভায়ের এক তাই মালিক বায়াজীদ 
একনিম্ঠ স্গত সাধনায় রত ছিলেন এতদিন, পিতার মৃত্যু তাঁকে প্রন্বর্ধে 
প্রলুবব করল, ম্বধ্ম ত্যাগ করে শিল্পী হলেন সুলতান, বায়াজণীদ হলেন 
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কাংড়া চিত্র শৈলা বাজবাহাদুর ও রুপমতী 



(মিশ্র মোঘল ও দক্ষিণী, শৈল) ১৭শ খুঃ অঃ) রাগ পঞ্চম 



বাজবাহাদুর, ভাই দুটিকে হটিয়ে দিয়ে মাণ্যর সুলতান তক্ত আঁধকার 
করলেন তিনি। তখনও দুরবীণ সাধা হাতে অপি দঢ় করায়ত্ব 

হয়ান তাই রাজপুতানী রাণী দুর্গাবতীর কাছে যুদ্ধান্ফালন পাঁরণত 
হুল চরম বিপর্যয়ে। অবস্থাগতিকে বুঝলেন বেতালা অসত্রঝ্কার তাঁর 

পক্ষে অসম্ভব, অতএব সঞ্গীতের চিত্তজয়ী সাধনায় পরাজয়ের গ্লানি 

মুছে ফেলতে চাইলেন সুলতান । সুরমন্ছ্নায় প্লাবিত হল যুগে যুগে 
রক্তম্নাত মাণ্, পবিত্র হল সিদ্ধ সঙ্গীত-সাধকদের পদধুঁলতে | সংরের 

টানে মাঝে মাঝে লামা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি লাঁমান্ত সন্ধানে, প্রায়ই 
দেখা যেত বিন্ধ্যের তলদেশে নিমর উপত্যকার গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে 

ফিরছেন সুরসন্ধানী সুলতান | হয়ত এমান কোন যাওয়া-আসার পথে 

প্রথম পরিচয় হয়েছিল তাঁদের, সেদিন বাজবাহাদুরের কণ্ঠে ছিল বসস্তরাগ 

আর রংপবতী রংপমতা সখিসমভিব্যাহারে এসেছিলেন স্নানে, বসস্ত 

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল” সংরের ফাঁদে ধরা দিয়ে তাঁর কণ্ঠে 
জাগল বাহার । ধর্মের বাধা অতিক্রম করে কর্মের এ প্রেম সার্থক হয়ে 

উঠেছিল তাঁদের জীবনে ; মুসলমান বাজবাহাদুরকে ভালবেসে রাজপুতান? 
রূপমতাঁকে ধ্মাস্তরতা হতে হয়নি সেদিন, সুরের বাঁধনে বন্দী এ 
প্রেমকষুগল ধর্মীবন্বাসে সম্পণ স্বাধীন থেকে সৃষ্টি করেছেন তুলনাহান 
ইতিহাস। 

রেবা তীরের দুগ্গাধিপ াকুর থানসিংহ রাগের সখাঁমুখে কন্যা 
রূপমতার এ প্রেমকাহিনী শুনে পারিবারিক মর্যাদাহানির আশঙ্কায় 
শঙ্কিত হলেন | কারণ, লুলতান বাজবাহাদুরকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করা 

তাঁর সাধ্যাতীত। অগত্যা রাজপতকুলপবিত্রতা রক্ষার শেষ পন্থা, 

[বিষপানে আত্মাহাত দানের আজ্ঞা দিলেন কন্যাকে | কন্যা-ব্যথা-বিধুরা 
মাতার শোকাকুল অনুরোধে ঠাকুর তাঁর আজ্ঞা পরাদিন প্রভাত পর্যন্ত 
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স্থগিত রাখতে সম্মত হলেন, তবে নর্মদাদেবীর আশীর্বাদে রূপমতার 

সে কালরাত্রি পিত্গৃহে আর প্রভাত হয়নি। সসৈন্য বাজবাহাদুর সেই 
রাত্রে হরণ করেছিলেন বারভোগ্যা রূপবতী রুপমতাঁকে। তারপর 

মালবকৌশিক-সুরপুত তাঁদের জীবন মালব তথা সারা মধ্যতারতকে 
সুর-সুরধনীতে প্লাবিত করেছিল। তৎকালীন মুসলমান এতিহাসিক 

ফেরেস্তাঁ তাঁর রুনায় এর ম্বীকতি রেখে গেছেন । সম্গীত-রদ-সমহদ্র-ম্নাত 

বাজবাহাদুর-রুপমতাঁর তাগ্যাকাশে ক্রমে নেমে এল এন্বর্যের অতিশাপ। 
ক্ষণস্থায়ী সুখনিশি অবসানে তাঁরা বুঝলেন তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে 

[িংহাসনের পাপ, তাই স:কুমার সঙ্গীতের কণ্ঠরোধ করে দূর্গ-তোরণে 

আবার যুদ্ধ-নাকাড়া বেজে উঠেছে । অগত্যা সম্রসিদ্ধ হস্ত থেকে বাঁণা 
নামিয়ে রেখে, ফেলে দেওয়া জীর্ঁণ অসি আবার সংগ্রহ করে শেষ রণে 

যোগ দিতে গেলেন বাজবাহাদুর । আকবর-সেনাপতি আদম খাঁ মালব 

জয় করলেন সারঞ্গপুর রণক্ষেত্রে (১৬১ খৃঃ অঃ) এবং মাও দুর্গের 

তেইশ মাইলব্যাপনী পাঁরাধকে ছ'মাস ধরে অবরোধ করে দুর্গজয় সম্পর্ণ 
করলেন (১৫৬৪ খ্ঃ অঃ) | স্বামীর পরাজয়ে মুঘল কবল থেকে 

আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু নারী রুপমতা সতীধর্ম পালন করলেন আত্মাহত 
দিয়ে। মা দুর্গের ইতিহাস ও প্রয়োজন সোঁদন থেকে সমাপ্তর পথে 
পাড়ি দিল। 

বারে বারে মোড় ফিরে, চড়াই উত্রাই পাশ কাটিয়ে পাহাড় ভাঙ্গা 
পথ বেয়ে, উপরে উঠছি আমি । ঘন বনানীর মাঝে মধ্যে হেথায় হোথায় 
উশক দিচ্ছে রুপমতা স্মৃতিসৌধের আকাশ-ছোঁয়া চুড়ো, অশরীরা 
প্রেমিক যুগলের সুরেলা আকর্ণে স্থির পদক্ষেপে আতিক্রম করাছ 
ক্লাস্তকর. এ পথ, টোড়ী-রাগিণীতে সংরাচ্ছন্ন প্রাণীর মত। সেই 
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রূপমতা-সান্নিধ্য আমাকে রোমাঞ্চিত করছে। প্রকৃতির ধার পবনগবঞ্জন 
কানে আমার ভতৃহরির অস্রক গাথা ধ্বনিত করলো £ 

ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদাতি পরিয়ে । 

সবাণ্যঙ্গানি মে যাস্তি নেত্রতামূতকর্ণতাম্ ॥? 

মধুর কাকলি গণু্ঞররণে প্রিয়া যখন এগিয়ে এলেন, আমি জানি না 
কেন আমার সকল প্রত্যগ্গ শুনতে ও দেখতে শুর্ করলো । তাজকে 

সাজিয়েছিলেন এন্ব্য দিয়ে প্রেমিক সম্রাট সাহজ্তাহান, আর রুপমতী- 

স্মৃতিসৌধকে সাজিয়েছিলেন প্ররুতিদেবী তাঁর অস্তরের সুষমায়। প্রাচীন 
রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের শীর্ধদেশের দুই প্রান্তে পদ্মকোরক-সদ্শ 
দুটি হাওয়াঘর | মাগুর দক্ষিণ প্রান্তবতণ এ হাওয়াঘর থেকে সোজা 

বারো শ' ফিট নীচে নিমর উপত্যকা পর্যন্ত নেমে গেছে খাড়া পাহাড় । 
পুণ্যবতী রুপমতীর নিত্যকর্ম ছিল প্রত্যষে নর্মদা দর্শন ও সঙ্গীত 

সাধনা, সেইজন্যই তিনি এ প্রাচীন পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রের ভারি স্থাপত্যের 
উপর নিমণণ করিয়েছিলেন কুসুম-কোমল হাওয়াঘর যুগল। স্মৃতিসৌধের 
হাওয়ামহলে একা বসে আছি আমি, সম্মুখে সাজান কাগজ, রঙ, তুলি। 
পৃরবেপশ্চিমে মেঘালিঙগনম্ন বিন্ধ্যাচল, আর নীচে অনেক, অনেক গতারে 

মর উপত্যকা, সামনে যাতিচিহ্নহীন প্রান্তরের আকাশছোঁয়া সামান্ত। 

মন আমার মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়ে চলেছে দিগদিগন্তের পানে, ললিতের 

বিষাদমাথা আলাপ ক্ষণে ক্ষণে কানে এসে বাজছে । বিরহ-বেদনা-বিধূর 

চিত্ত আমার আপ্রাণ চেষ্টায় সংঘত করে, চোখের রঙে মনের রঙ মিশিয়ে 
জন-মন-জয়শ কালোস্তীর এ প্রেম্মৃতিসৌধকে চিত্রায়ণে গ্রহণ করবার 
চেষ্টা করছি। দরে কুহেলিকা-অবগণ্ঠেন ছিন্ন করা সহ্যকরোজ্জবল 

পুণ্যতোয়া নর্মদা শীর্ণদেহে বিদ্ধ্যপদে অতিসারিকা £ 

“রেবাং জ্ক্ষসযপলাবিষমে 

িন্ধ্যপাদে বিশীর্পাম্ ১ 
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